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প্রস্তান্বনা 


বিষ্ধ্যপর্কতের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বিশাল ও বন্যপ্রাণী অধ্যাঁষত অরণ্যভূমি 
ক্মশঃ আর্ধয ধাষিদের উপনিবেশ হতে চলেছে । উদাত্ত কণ্ঠের সামগানে মুখাঁরত হয়ে 
উঠছে সমগ্র দণ্ডকারণ্য । বহুদূর পর্যন্ত প্রাতধ্বানত হচ্ছে সেই কলকণ্ঠের সঙ্গীত । 

মুনি খাঁষরা বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে যজ্ঞাগ্মি প্রজ্বলিত কোরে দেবতাদের উদ্দেশে 
হবি নিবেদন করছেন। বজ্ঞান্তে সোমরস পান করে হৃদয়ের আনন্দকে দ্বিগৃণ 
বর্ধিত করছেন । 

তারপরে, বয়োজ্যে্ঠেরা এক অপূর্ব অনূভুতির প্রাবল্যে এবং পাঁরণাঁততে পরম 
রঙ্গের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হন। তাঁরা আত্মোপলাখ্ধর মধ্যে চরম জ্ঞানের কাছাকাঁছ পেশছবার 
সাধনায় নিষুন্ত হয়েছেন । 

আধ্াবর্তে অনেকদূর পর্যন্ত আর্য ক্ষত্রিয় নপতিদের প্রভাব ও প্রতিপাত্ত বিস্তৃত 
হয়েছে । কুরু, পাণ্সাল, মৎস্য, কোশল, কাশন, বংস্য প্রভৃতি মধ্যদেশশয় রাজ্যে 
বোঁদিক ব্রাঙ্মণদের ও পুরোহিততন্দ্রের প্রভাবের অধান ক্ষা্রয় নপাঁতরা রাজ্যশাসন ও 
প্রজা পালন করছেন। চাতুর্ব/ ধারে ধারে ব্রাহ্মণ পরিচালিত বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ 
করতে ধাচ্ছে। 

রাজ্যের অধিপতিরা ব্রাঙ্গণদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, বৈশ্যদের 
বৈষাঁয়ক কাজে উৎসাহ প্রদান করছেন, শদ্রদের কীষকাজ, উচ্চবর্ণের সেবা প্রভাতি 
কর্তব্য পালনের উপর কঠোর দম্টিপাত করছেন । 

নগরে ও গ্রামে আয্যসমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম আগেই প্রাতষ্ঠিত হয়েছে, চাতুবণয 
এসেছে অনেক পরে। তপস্যাপরায়ণ ও বৈরাগ্যধর্ম পালনকারী ব্রাঙ্মণেরা বনাগলে 
আশ্রম মণি কোরে আধ্যাত্মক ধ্যান ধারণার মহৎ চচয়ি মনোঁনবেশ কোরে রাজার 
অন:গ্রহভাজন হয়েছেন । এই বনবাসা ন্রাঙ্গণেরা অনেকে গৃহা হয়েও সর্বত্যাগী 
সন্নযাসী-_-যজন, যাজন, অধযিন ও তপস্যায় রত। 

সম্ধু সরস্বতীর উর্বর মাীত্তকার দ্বারা পয্ষ্ট আর্ধয আভিষানকারারা ভারতের উত্তর 
ও পশ্চিমে যত দ্রুতভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করোছলো, পর্বে এবং দক্ষিণে তা 
পারে নি। প্রাচ্দেশে বিদেহ রাজ্য পর্যস্ত পেশীছেঃ আর্ধ্য সভ্যতা ও সংস্কীতর 
অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়োছল। ঘধ্য” দেশীয় তথা কুরু, পার্চাল, মৎস্য, 
কাশণ, কোশল, বংস্য প্রভৃতি রাজ্য আঁধকার কোরে আর্ধা বিজয়ীরা শস্য ও সম্পদে 
সমৃদ্ধ প্রাচ্যদেশের প্রতি লৃষ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল । কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকার 
পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে প্রবল বাধার সম্মৃখীন হয়েছিল তারা । ৃ্‌ 

প্রাক-আর্ধ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচ্য ভারতে দীর্ধাদন ধরে আবাদের 
সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। এই প্রান্তন আঁধবাসীরা কিছুতেই আক্রমণকারীদের বোদক 
ধর্মের যাগ-ক্-প্রবণতা এবং ব্রাঙ্গণদের অনুষ্ঠানের আধিক্য ও কঠোরতা স্বীকার 
করতে চায় 'ন। 

1িবভীষণ সত্যদর্শ--১ 


আর্ধ্যাবর্তের দৈহিক ও অস্তের সংঘর্ষ আর্য যোদ্ধাদের উত্তর ও পশ্চিম ভাগে প্রাক" 
আর্ধ দের পরাজিত করতে সহায়তা করলেও, প্রাচ্যদেশে প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক 
কিছুই স্বীকার করে নিয়েই তবে আর্ধযদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। সেই কারণেই 
আর্ধযদের হাদয়ে “ধম” বিজয়ের পাঁরকজ্পনাও স্থান পেয়েছিল। িশ্তু সাংস্কীতিক 
বিজয়ে আর্ধদের প্রধান হাতিয়ার ছিল ভাষা । 

পিম্তু অন-আধ্য আদম আঁধিবাসীদের অদম্টে ?ি ঘটেছে 2 আধ্য যোদ্ধারা 
উৎকৃস্টতর অস্তে সাঁজ্জত হয়ে তাদের হয় বিনাশ করেছে, নয় বশ করেছে । যেখানে 
এই দুইয়ের কোনটাই হচ্ছে না, সেখানে এই আঁদবাসীরা ক্রমশঃ দূরে এবং দক্ষিণে 
সরে যাচ্ছে । এইভাবে তারা আর্যদের সংস্পর্শ বর্জন করছে এবং নিজেদের স্বাতন্ত্য 
রক্ষা করছে। 

বাঁহরাগত আর্যদের দ্বারা দৈত্য, দানব, রাক্ষস, অসুর নামে আঁভাহত এই প্রাচীন 
ও স্থানীয় আঁধবাসীরা পরাজয়ের প্রানি মাথায় নিয়ে এবং দুঃখ, দৈন্য, লঙ্জা ও ভয় 
গম্যল কোরে, সুদূর পর্বতকন্দরে, জঙ্গলের গভশীরে, নদীর কিনারে আশ্রয় নিয়োছল। 
অথবা, দাসরুপে শদ্রত্বেরে হানত্ব স্বীকার . কোরে নিয়ে আধ সমাজের সঙ্গে মিশে 
যাচ্ছিল । 

দাস দসূয রুপে পাঁরগাঁণত এই অন-আর্ধয গোষ্ঠী স্বাভাবক ভাবেই আধরদের 
রাজনোতিক বিস্তারের প্রবল বিরোধিতা করতে দডপ্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
অসাফল্যের হতাশায় তীব্র বিদ্বেষের হলাহলে তাদের অন্তঃকরণ জজঁরিত হয়েছিল । 
তারা কারমনোবাক্যে আর্যদের যাগ-ষজ্ঞ প্রভাতি আননষ্টাঁনিক ধমচিরণে বাধা সৃষ্টি 

র 1 

আধণ্যাবর্তের উত্তর ও পাঁশ্চম দিকে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপাত্তি বিস্তার করার 

পরে, আর্যদের আঁভিধান পূবাঁদক থেকে এখন প্রধানতঃ দক্ষিণাভিমুখাী। 


প্রথন্ম পনল্সিচ্েদ 


পণ্চবটী বন দণ্ডকারণ্যের গোদাবরী নদীর উপকুলে। অদূরে জনস্থান অণল 
লকাদ্দীপের রাক্ষসরাজ রাবণের অধীনে । রাক্ষস খর চোদ্দ হাজার রাক্ষস অনচর 
[নয়ে এইখানে রাবণের প্রতানীধত্ব করেন । খরের সেনাপাত শত্তিশালী দূষণ । এই 
থর সম্পর্কে রাবণের ভ্রাতা । 

রাবণের পাঁতহীনা ভগ্রী শর্পনখা ভ্রাতা খরের তত্ত্বাবধানে এখানে নেত্রীর মতো 
বাস করেন । রাক্ষসী শূর্পনখা রুপসী এবং রাক্ষপসূলভ মায়ার পারদশণ। 

অকালে পতিবিয়োগের জন্য শর্পনখার কামনা চাঁরতার্থ হয় নি। তিনি 'নজেকে 
বণ্চিত বলে মনে করেন । শুর্পনখা সত্যই আজ প্রেমভিক্ষু । শূর্পনথা উদাসীন 
হৃদয়ে জনস্থানের অরণ্যের মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভ্রমণ করেন। 

এই রাক্ষসেরা এক অদ্ভূত জীব। আর্ধ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এদের রত্তের 
সম্পর্ক রয়েছে । রাক্ষপদের নিবাস লওকাদ্বীপের আঁধপাতি রাবণের দেহে রঙ্গরন্ত 
বত'মান। তাঁর অন্তঃকরণ বেদের জ্ঞানে আলোকিত । কিন্তু রাবণ দ-ম্চারন্র, নারহরণে 
তাঁর কোনাঁদনই আনচ্ছা নেই । 

রাবণ, অনুজ কুম্ভকর্ণের মতো শুধুই ভোজনাবলাসী নন, কনিষ্ঠ বিভীষণের 
মতো সাতি্িক প্রকীতিরও নন, কিন্তু কোন ভ্রাতাই শোর্ে এবং বীর্য হীন নন। 
রাবণ দেবতা ও দৈত্য জয়ী, তপস্যার দ্বারা ব্ুঙ্গার ও শিবের বরপ্রাপ্ত। রার্ণ 
ক্ষমতালিপস:, উচ্চাকাতক্ষী, অহংকারী, তোষামোদীপ্রয় । ধ্‌দ্ধে তিনি অপরাজেয় এই 
মনোভাব রাবণকে পরনারার প্রাতি অন্যায় আসীন্তর অপরাধবোধ থেকে মনুত্ত রেখেছে । 

ভ্রাতা কুম্তকর্ণ উগ্রস্বভাব, আরামীপ্রয়, ভোজনরসিক, স্বজনপ্রেমী এবং রাবণের 
প্রতি বিশেষভাবে অনুরন্ত। কনিষ্ঠ বিভীষণ যেন এই দুই ভ্রাতার স্বভাবের এবং 
চাঁরল্রের বপরাঁত মের]ুতে অবস্থিত । 

রজোগ্‌ণাবাঁশম্ট রাবণ “এবং তমোগুণাবিশিষ্ট কৃম্ভকর্ণ বলদপপাঁ, প্রার্তীহংসা- 
পরায়ণ, অহামিকাপূর্ণ এবং রাক্ষস চাঁরন্রের সম্পূর্ণ অনুগামী । অথচ তাঁরা শিক্ষিত ও 
মাঁজতি। বভীষণের চরিত্রে পর্ণ ভাবে সত্বগুণের সমাবেশ । তাঁর রাক্ষন দেহের 
অন্তরালে দয়া, মায়া, ভান্ত, শুদ্ধি তাঁর অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছে । 
তাই িভীষণ রাবণের অনুগত হলেও রাবণের প্রিয় নন। 

রাবণের একমাত্র ভগ্ী শর্পনখা নিজের দ.ভাঁগ্যের চিন্তায় মগ্ন । খর তাঁকে বলেন; 
শুর্পনখা, তোমার অভাব কিসের ? কিম্তু সব সময়েই আমার মনে হয় যে তুমি যেন 
ভীষণ অসূখী, যেন তোমার কোন আকাঙ্ক্ষাই মেটে নি!” 

“মেটোনই তো'। বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই শর্পনখা বলে চলেন । “তোমাদের আর কি। 
দিব্যি মদ, মাংস, ব্যঞ্জন খাচ্ছ, নরমাংসও বাদ দাও না। আর নানা রকম নাচ গান 
ফর্তকরছো। যে যেমন পারছো নারীসুখ ভোগ করছো । বেশ আছো সবাই !, 

মুখে হাসি ফুটিয়ে ভগ্রীকে খুশী করার উদ্দেশ্যে খর বললেন, “কেন শ্পনথা, 
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তুমিই বাকোন কন্টে আছ বল দোঁথ? খাওয়া, থাকা, আমোদ করা, কিছুতেই তো 
তুমি পিছিয়ে নেই । তবে, তোমার এত রাগের বা দুঃখের কারণ কি 2 

--কারণটা বোঝবার তো সুক্ষ বুদ্ধি তোমার নেই। তুমি কথাটা রাক্ষসদের 
মৃতোই বললে । নিজেরা 'দিব্য আরামে আছো । মূনি খাঁষদের যজ্ঞ পণ্ড করছো । 
আর যখন যা চাইছ, রক্ষরাজ রাবণ তাইই তোমাদের দিচ্ছেন । তোমরা আর আমার 
প্রাণের দুঃখটা অনুভব কোরবে কি করে ?, 

--কেন ভগ্রী, তোমার দ:ঃখটা কোথায় ? আমরা 'কি তোমাকে দেখাঁছ না ? আমরা 
রাক্ষসেরা আর্য রা্মণদের নির-পদ্রবে থাকতে দেবো না। তাই তাদের উপর উৎপাত 
করি। আরও কার এই জন্য যে এরা বড় সাংঘাতিক জীব। কিছাদন পাশাপাশি 
1নজেদের মতো থাকতে পেলেই, এরা এমন মোহজাল বিস্তার করবে যে তোমাকে 
তোমার নিজত্ব ভুলিয়ে দেবে । রাক্ষসরাজ এদের গাঁত ও প্রকৃতি ভালোভাবেই জানেন। 
তাই আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, যাতে এরা এখানে প্রভাব বিস্তার করতে না 
পারে। আচ্ছা শূর্পনখা, তুমি খুলেই বলো না তোমার মনের ব্যথাটা কোথায় ? দেখ 
কিছ করতে পারি িনা।” 

_-দেখো ভাই খর, তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি । কারণ, তুমি আমার প্রায় 
সমবয়সী এবং ছোটবেলা থেকেই খেলার সাথী । তুমি আমার ভাই ও বম্ধু। কিন্তু 
তা হলেও তোমাকে দিয়ে তো আমার সব সমস্যা মেটে না। তোমার রাক্ষস 
অনূচরেরা, তারা নিজেরা সময়ে সময়ে যে অনাচারই করুক, তারা আমাকে কন্রাঁর 
সম্মান দেয়। ভোগাঁবলাসেরও কোন অভাব নেই তোমাদের এই জনস্থানে। কালকেয় 
দৈত্য বংশে আমার বিরে হয়েছিল । আমার স্বামীর স্বজনেরাও শিক্ষায়, দীক্ষায়, 
শিল্পে, বাণিজ্যে, কোন অংশেই রাক্ষসদের চেয়ে কম নয়। তারা শীন্তশাল এবং 
এন্বর্যবান নিবাতকবচ দৈত্যদের নিকট আত্মীয় । রাবণ নিজের শীস্তর গর্বে নিবাত- 
কবচদের ধৰংস করার সময়ে অতাঁকতে আমার স্বামী বিদ্যৎজিহবকে হত্যা করেছে- 
এ সবই তো তোমার জানা আছে । আমার স্বামীর মত্যুর পর থেকেই অনেক সাজ্ত্না, 
অনেক প্রাতশ্রতি আমি পেয়েছি। কিন্তু অনেক আরাম ও বিলাসিতা উপভোগ 
করেও যেন অনেক ছুই পাই 'ন, মনে হয়েছে । জীবনটা বেশ শুন্য বলে বোধ 
হয়েছে । এখানে রাক্ষসদের মধ্যে তোমার সেনাপাঁতি দূষণ ছাড়া তো আর কাউকেই 
তেমন মনের মতো লাগে না। 

শূর্পনখার স্বীকারোক্তিতে খর মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করেন। সমবয়স্কা 
ভগ্নীর হৃদয়ের ক্ষতস্থানের পরিচয় খরযে আগে পান নি, তা নয়, 'িম্তু তিনি 
নিরুপায় । রাক্ষসাধপতি রাবণ অত্যন্ত কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং শঙ্খলার 
অনূরাগী । সম্পর্কে তার ভ্রাতা হলেও, রাবণ তাঁদের আবিসংবাঁদত নেতা এবং 
গারচালক । নিজের ভগ্নী সম্বন্ধে রাক্ষসাধপাতির অত্যন্ত সতর্ক দূচ্টি। সুতরাং 
শপ্পনখার কামনা ও বাসনার উগ্র এবং আদম দিকগুল যাতে লোকাপবাদের সূষ্টি 
না করে, রাবণের 'নিদেশে খরের সেই দিকে তীক্ষ দ্টি। এখানে থরের কোন 
স্বাধীনতা নেই, ভগ্নণর দঃখের সমব্যথী হলেও» না। 

“ষণকে তা হলে তোমার মনে লাগে!” থর মুখাঁট হাসিতে উদ্জ্বল করে বলে 
উঠলেন । 

শূ্পনথা খরের কথার মধ্যে একটা বিদ্রুপ না হলেও মজার আমেজ পেয়ে নিজেকে 
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বাঁচাবার জন্য বললেন--“দৃঘণের কথা এমনিই বঙ্সছিলাম। মানে, এই একটি ৪ধশ 
বীরও মাঁজতরাচির ব্যান্ত এই রাক্ষসদের মধ্যে আছে বার লম্বম্ধে মনে একটু শ্রদ্ধা ও 
সম্দ্রমের ভাব উদয় হয়। আর সব তো নাকথাঁদা, মৃখচ্যাপ্টা, চোখবড়ো বাথৎ মারকুটে 
মায়াবী নিশাচর রাক্ষস। সত্য বলছি খর, আমার মোটেই আর এখানে ভালো 
লাগছে না।' 

--কেন ভগ্রা শুর্পনখা, দ্‌ষণ ছাড়াও তো 'ভ্রীশরা আছে । সেও মস্ত বড় বাঁর। 
দেখতে একেবারে রূপবান মানুষের মতো । তোমার তাকে মনে ধরে না?" 

-_-তোমার ঠাট্টা রেখে দাও, খর । ন্রিশিরার সঙ্গে আমার অনুরাগের সম্পর্ক হয়েছে 
খবর পেলে, আমার তিন ভাইই হাঁহাঁকরে ছুটে আসবে। যেন আমার কি নাকি 
হয়েছে ! যাই বলো, তোমরা প.রুূষেরা বড় স্বার্থপর । কি করে যে তোমাকে 
বোঝাই ! 

-'আর বেশী বোঝাতে হবে না, তোমাকে । দেখি, কি করতে পার । সাঁত্যই তো, 
তোমার দুঃখ বেদনা তো বসে বসে দেখতে পার না। আমাকে কি এতই 'নষ্ঠুর 
মনে কর 2 

আহা, তুমি দি আর দাদা রাবণের মতো নিষ্ঠুর। তাই দি বলোছ আম ? 
দাদা এতো বিদ্বান, গৃণবান, বিত্তবান, কিন্তু শনুর প্রাতি বেশ নিষ্ঠুর । আর নারীর 
প্রতি, মানে যাকে তোমরা পরস্ত্রী বলো, দাদার মোহ বড়ই তীব্র । কিন্তু সেই 
দাদাই নিজের ভগ্নীর দঃখের খবর রাখে না।? 

--রাখে গো রাখে । তান বিশাল লব্কাদ্বীপের আঁধপতি, যাঁর বীর হিসেবে 
জগংজোড়া খ্যাতি। তাঁর ধন, রত্র, মণি, মাণিক্ সম্পদ তুলনাহাঁন। তাঁর 
অগাঁণত প্রজা-দেব, দানব, যক্ষ, মানব ; অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য । তাঁর শ্তি ও সামর্থের 
সীমা-পারসীমা নেই । তিনি সকালে পূজা আহ্িক না করে জলম্পর্শ করেন না। 
তান বেদ পাঠ না করে দিনের কোন কাজই আরম্ভ করেন না। তান সর্বজ্ৰ, সর্ধ- 
বিদ্যাবিশারদ । আর তান নিজের ভগ্নীর দুঃখের খবর রাখবেন না !, 

--আঁম তো কিছুই বুঝতে পার না। যাই হোক, কি বলবে, বল, আম এখন 
যাই । তোমার কথা শুনলেই তো আমার মনের দুঃখ ঘুচে যাবে না। 

শূর্পনখা হঠাৎ ক্রোধাভিভুতা হয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। খর তাঁর ডান হাতাঁট 
ধবে বললেন--“আরে, রাগ করছ কেন ? ভাল খবর আছে। অযোধ্যা বিখ্যাত রাজা 
দশরথের পুত্র রাম ও পতত্রবধ সীতা এই জনম্থানের কাছে গোদাবরীর তারে পণ্চবটী 
বনে আশ্রম তৈরী কোরে নিবাঁসিত জীবন যাপন করছে । রামের সঙ্গে আছে তার 
ভাই লক্ষমণ। দুই ভাইয়েরই স্ম্দর বীরের আকৃতি; আর সাঁতার রূপ অকল্পনীয় । 
তা, তুমিও তো অশেষ রূপবতাঁ, তার উপর রাবণের ভগ্নী। তোমার গুণেরও ঘাটাতি 
নেই। তুমি লক্ষ্ণকে চাও তো বল। লঙ্গে তার বউ নেই, হয়ত তোমাকে মনে 
লেগে যেতে পারে । আর তুমি ত মানুষই ভালোবাস ।” 

শূর্পনথা নিতান্ত নিবেধি নন। তবু মনে লোভ জাগে। বাতা শর্পনখা 
রাবণের ভগ্নী হলেও নারী । নারার হাদয়ের কামনা তাঁর পরিভৃপ্তি লাভ করে নি। 
শূর্পনখা রাক্ষসজাতীয়া, কিম্তু আর্ধদের প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিহ্বেষপরাপ্ণণা নন। 
ধর্ম মাক্ষসদের গ্বতল্ম/কিম্তু ইশ্দিয়, রিপ্‌ সবই সমান । আর্ধ মানূষের মতো রাক্ষসর্দের 
হৃদয়েও সুক্ষ ও কোমল ধূত্বি এবং উপাদানের আ্তিত্ব বর্তমান। কিন্তু বাহক 
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প্রকাশ ও আচরণে আছে আমল, যা আর্য, অনার্য? রাক্ষস কেউই নিজে নিজে 
উপলঞ্ধি করতে পারে না। 

শুর্পনথা খরের কথায় প্রথমে একটু গম্ভীর হলেন, তারপরেই কি যেন চিন্তা 
করে হঠাৎ তাঁর মুখ একটা খুশীর আমেজে ঝলমলিয়ে উঠলো । কম্তু সেটা খুবই 
অজ্পক্ষণের জন্য । তৎক্ষণাৎ একটা বিষাদের ছায়া এসে তাঁর সংশয়-কুণ্িত মুখমণ্ডলকে 
গ্রাস করলো । 

খর শূর্পনখার এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করে আর কিছ বললেন না। 
শুর্পনখ। ধারে ধীরে চলে গেলেন । 


১ চে ঠা বৃ 

শর্পনখা ”*ণবটাীতে এসে সীতার অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য দেখে ঈষয়ি জহলে উঠলেন । 
রামের কাছে গিয়ে সদর্পে বললেন, শ্পনখা, “ওহে অযোধ্যার নিবাদিসিত রাজকুমার, 
তোমার স্ত্রী সীতা আত কুৎীসত রমণী । আম লৎ্কার রাজা রাবণের ভগ্নী শপনখা। 
তুম তাকে ছেড়ে ?দয়ে, আমাকে তোমার স্ত্রী বলে গ্রহণ করো । আমরা দুজনে এই 
দণ্ডকারণ্যে রাক্ষনদের সাহচর্যে বেশ আরামেই বাস করবো ।, 

শূ্পনথার মধ্যে লোভ ও কামাগ্নির প্রজ্বলন দেখে রাম ক্লুদ্ধ না হয়ে বেশ কৌতুক 
অনুভব করলেন। রামের অলোকসামান্য রুপের মাধুর্য, রাক্ষমরাজ রাবণের 
ভগ্নী শুপ'নখার মনে এক পরিবর্তন এসেছে । রামের মুখে প্রচ্ছল্ন হাঁসর ভাব লক্ষ্য 
কোরে শংপপনখা উৎসাহিত হয়েছেন । 

মুখে এক করুণ বিষাদের ভাব ফুটিয়ে শূর্পনখা বললেন, “রাম, আমি অনেকাঁদন 
মনে মনে তোমাকে কামনা করেছি । তুমি কি আমার প্রার্থনা পূরণ করবে না 2, 

শুর্পনখার কাতরতায় সেইখানে উপাস্থত রাম, সীতা, লক্ষণ, সকলেই ক্ষাণণকের 
জন্য বিস্মিত হন। শৃর্পনখা লজ্জায় রামের প্রতি দৃষ্টিপাত না কোরে সাতার প্রতি 
বক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। শূ্পনখার প্রতি রামের ক্রোধ অথবা বিদ্বেষভাব কিছুই 
প্রকাশত হয় না। পরিবর্তে, রামের মুখে এক সরল হাঁস। সীতা অপলক নয়নে 


শুর্পনথার মুখের দিকে চেয়ে আছেন । 
লক্ষণ এই সমস্ত দশ)টি আদৌ উপভোগ করছিলেন না। তিনি এই রাক্ষস-তনয়ার 
প্রীতি কঠোর হতেই চেয়েছিলেন । 


লক্ষণের মনের ভাব উপলাম্ধি কোরে রাম হীক্গতে তাঁকে চ্ছির হতে বললেন । তার- 
পরে ওষ্ঠে এক অপূর্ব হাঁসির ভাব উদ্রেক করে মিথ্ট স্বরে বললেন--হে বিশালাক্ষী, 
তুমি অপানে প্রেম নিবেদন করছ কেন ? আমি বিবাহিতা, এবং আমার 'প্রয়তমা পত্বী : 
আমার পাশেই রয়েছেন। তুমি তো সপত্বীদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। আমার 
এই 'প্রয়দর্শন ভ্রাতা লক্ষণ এখনও ?ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি । তুমি বরং তাকেই 
পতির্পে পাবার জন্য চেষ্টা কর।” 

রাম এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শূর্পনখা বিক্ষুষ্খ বোধ করলেন। ক্ষণকাল 
নীরবে আতিবাহত করলেন শুর্পনখা, তারপরে একটি দীর্ঘ*্বাস ত্যাগ কোরে, লক্ষণের 
প্রতি মনোযোগ দিলেন। 

লক্ষমণ তখন অদূরে একটি ব্‌ক্ষশাখার উপরে ডান হাতটি প্রলম্বিত করে জ্োচ্ঠের 
কথা শুনাছলেন। মন তাঁর ইতিমধ্যে শুর্পনখার নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে 'বাষন়ে ॥ 
উঠেছে। নেহাত্ব রামের আদেশেই তিনি এখনও ধৈধ ধারণ করে আছেন। 


ঙ 


হীতমধ্যে শৃপ্নখা ধার পদে লক্ষণের দিকে অগ্রসর হয়ে কিছু 'বজতে উদ্যত 
হলেন, কিম্তু লক্ষণের রুদ্র মুর্তি দেখে একটু ভয়ে 'পাঁছিরে এলেন। একবার রামের 
প্রীতি অসহায় ভাবে তাকালেন । 

সাহসে বুক বেধে শর্পনখা এক পা এক পা করে পুনরায় লক্ষণের দিকে অগ্রসর 
হলেন। হঠাৎ চণ্চল হয়ে রামের প্রাতি আগ্রদৃস্টি নিক্ষেপ করলেন! লক্ষণের মূখ 
থেকে জ্যেন্টের প্রাঁতি শ্রদ্ধায় এবং সম্মানে শর্পনখার বিরুদ্ধে কোন করশ বাক্য 
নির্গত হলো না। 

শর্পনখা হঠাৎ উত্তোজতের মতো বলে উঠলেন--লক্ষমণ, তুমি রামের চেয়ে বেশী 
রুূপবান। তুমিই আমার যোগ্য। এস, আমরা [ববাহের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে 
মাঁলত হই" দণ্ডকারণ্যে আমরা স্বাধীন জীবন উপভোগ করব, রাক্ষসেরা আমাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করবে । বল রাজকুমার, তুমি এই প্রস্তাবে রাজী কিনা ? 

শুর্পনখার অনুনয়ের ভঙ্গীতে লক্ষণের রুষ্ট গাম্ভীর্ষে ছেদ পড়ে। মুখে হাসির 
রেখা ফুটিয়ে লক্ষমণ তাঁর স্বকীয় ওদাসীন্যের সঙ্গে বললেন-_রিপসী, আমি তো অগ্রজ 
রামের দাসানুদাস। তবে তুমি, আমার মতো হীন লোকের স্ত্রী হবে কেন? তুম 
বরং রামকে তাঁর কুরুপা অকালবদ্ধা প্রথমা পত্বীকে বর্জন করতে বাধ্য কোরে, রামের 
কাঁনহ্ঠা পত্বী হও ।” 

শর্গনখা লক্ষমণের পাঁরহাসের তাৎপর্য উপলাম্ধ করেন 'নি। এখন রামের প্রতি 
তীক্ষু দুষ্ট নক্ষেপ কোরে বললেন, “রাম, তুমি তোমার এঁ কদর্য ভাষাঁটিকে ছেড়ে 
দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করছ না কেন? দেখ, যাঁদ আমাকে এখনও অনাদর করতে 
থাকো, তবে আম এখনই সাঁতাকে ধরে ভক্ষণ করবো |” 

এই কথা বলেই শুর্পনথা সীতকে সবলে আকর্ষণ করতে উদ্যত হলেন । রাম 
তাঁকে বাধা দিয়ে লক্ষমণকে বললেন; “লক্ষণ, এই 'নষ্ুর এবং নীচ প্রকাতির অনার্ধ 
রমণণর সঙ্গে পারহাস করা উঁচত নর । এখনই এই কামোন্মত্ত নারীকে সমূচিত শিক্ষা 
দাও ।? 

বলাই বাহূল্য* লক্ষণ প্রথম থেকেই এই সুযোগাঁটই থ'জছিলেন। আঁধক বিলম্ব 
না কোরে লক্ষণ খড়েগর আঘাতে রাবণের ভগ্নীর নাকঁটি এবং কান দুটি কেটে দিলেন। 
ক্ষতস্থান থেকে অবিরত ধারায় রক্তস্রাব হতে লাগলো । ক্রুদ্ধ গর্জনে বনভুমিকে সচাকিত 
করে শর্পনখা সেই স্থান ত্যাগ করলেন । 

শা নং গং বাং 

শূর্পনখা জনস্থানে উপস্থিত হয়ে ভ্রাতা খরের কাছে রাম ও লক্ষমণের বিরুদ্ধে 
আভিযোগ করলেন । প্রিয় ভগ্নীর এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য কোরে খর ক্রোধে উন্মত্ত 
হয়ে বললেন-শর্পনখা, শীঘ্র বলো কোন দুঃসাহসাঁ পাপি্ত তোমাকে এইভাবে 
কুরুপা করে দিয়ে নজের মৃত্যুর পথ সুগম করেছে ৮ 

শুর্পনখা ক্ষোভে, দুঃথে এবং ধন্ত্নায় জারত হয়ে থরের পদতলে লান্ঠিত 
হয়ে বললেন, “পণ্চবটীতে রাম লক্ষ্মণ আমার এই দশা করেছে। রামের আদেশে 
লক্ষণই আমার দেহে এই রকম িন্চুর আঘাত করেছে । খর, তুমি এর প্রতিশোধ 
নেবে না? হান মানুষের এত সাহস যে রাবণের ভগ্লীর দেহে এমন 'নর্মমভাবে 
আঘাত করে 1" | 

শনর্পনখার ক্ষতবিক্ষত মুখ্মপ্ডলের উপর হৃ্টি নিবদ্ধ করে খর ক্ষোতের সঙ্গে 


ও 


বললেন--শ্‌পনিখা, তুমি যেমন রাবণ কুম্ভকর্ণের ভক্ী, তেমনই 'বিওদিষণেরও 
ভগ্মী। আমি বতদুর জানিঃ 'বিভাঁষশ কিন্তু আর্ধদের সঙ্গে কোন সংঘাত পছন্দ 
করেন না। বিভীষণ সাধারণ রাক্ষসচরিতের 'বিশেষ ব্যতিক্রম । কিন্তু কুম্ভকর্ণ 
অন্য প্রকৃতির | রাবণ ষত অন্যায়ই করুন, কুম্ডকর্ণ তাঁকে ভাই বলে সমর্থন কোরে 
বাবেন-। তান থুবই ভ্রাত্তবংসল। 'বিভীযণ হয়তো রাম লক্ষণের সঙ্গে কলহে 
প্রবৃত্ত হতে চাইবেন না। কিন্তু শোর্ধ্য ও বার্ষের প্রাতিমার্তি রাবণই আমাদের 
রাজা । 'তাঁন বা বলবেন, তাইই হবে । কথায় বলে, কতরি ইচ্ছায় কর্ম ।, 

শূর্পনথা কাতর কণ্ঠে বসলেন--থর, তোমার এত কথার দরকার কি? আমি 
মরাছি নাক কান কাটার ধম্বনায়, আর তুমি এখন ভ্রাতাদের চরিত্র 'বশ্লেষণ করতে 
বসলে! আমার মনে হয়, এমনাঁক বিভগষণও তাঁর ভগ্নীর এই নিষতিনকে উপেক্ষা 
করতে পারবেন না। যাই হোক, তুমি নিজেই আগে এই নিঃস্ব রাজপূত্রদের উপর 
প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করো । যতক্ষণ না এই পথের ভিক্ষুকদের সমূচিত শাস্তি 
দিয়ে তুমি সীতাকে আমার দাসীতে পরিণত করতে পারছো, ততক্ষণ আমার মনে একটুও 
শান্ত নেই । 

খর 'প্রয় ভগ্নীকে সান্তনা দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, ভগ্নী, তুমি কিছ[মাত্র দুঃখিত 
হয়ো না। তোমার ক্ষতস্থানগুলিতে প্রলেপ দাও, ষন্তনার অবসান ঘটবে । আমি 
দের্থছি, কেমনভাবে এই দুই অব্ীন মনষ্যনদ্দনকে তাদের কৃতকমে'র জন্য সাজা 
দিতে পারি । আমাদের রাজ্যে এসে, আমাদের উপর রক্তচক্ষু হতে দেবো না, কাউকে । 
অচিরেই বাছাধনেরা বৃঝবেন ষে কার সঙ্গে লড়াই করতে নেমছেন। অযোধ্যারাজ 
যে রুমশঃ এই দণ্ডকারণ্যাটিকে আর্ধদের উপাঁনবেশে পরিণত করবে, তা আমরা কখনই 
হতে দেবো না।; 

শর্পনথা ক্ষতের জবালায় উত্তোজত বোধ করে ক্ষু্খ কণ্ঠে বললেন--“ভাই খর, 
আমার প্রাত অত্যাচারের প্রতিফল যে ক সেটা তৃমিরাম ও লক্ষাণকে বাঝয়ে 
দাও। তারা ষেন প্রাণ নিয়ে না দেশে ফিরতে পারে । আমি সীতার বৈধব্য দেখলে 
বিশেষ থুশী হবো । আম রাম লক্ষণের দেহের তাজা রন্তু পান করবো ।” 

খর প্রাতীহংসা প্রবত্তিতে প্রজ্বালত হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করতে করতে ক্রুদ্ধভাবে 
বললেন, “তাই হবে, ধৈর্য ধর ।” 


চ্তিতভীম্র সল্লিচ্ছেহেদ 


দণ্ডকারণ্যে যখন এই পরিস্থিতি তখন রাক্ষসরাষ্ট্রের মুখ্য কেন্দ্র ও সুদংঢতম 
দুর্গ লঙ্কাপুরীতে রাক্ষপরাজ রাবণের হৃদয়ে এক অভাবণণয় রূপান্তর ঘটেছে। যে 
[বিরাট পুরুষ তাঁর দুই ক্ষগতাশালী বাহুর উপর নিভ'র করে হন্দ্রাদ দেবতাদের 
শীরাজিত করেছেন, বৈমাব্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরকে লঙ্কা থেকে বিতাড়িত করেছেন, 
,প্ঞ্পক রথে আকাশ মার্গে বিচরণ করে বহ; দেব দানব, অসুর, নাগ, বক্ষ, রক্ষ, গন্ধ 
জাতীয় সূম্দরী রমণীকে হরণ করে করায়ত্ত করেছেন, সেই পুরুষ কেন ফি মগ্ঃ 
কন অকারণ বৈরাগ্যে তাঁর মন আচ্ছল ! 


কম্তকর্ণ দার্ধথ নিদ্রায় মগ্ন। 'বিভীষণ বথারশীতি রাজকার্ধে সহারতা করেন 
জ্যেন্ঠকে। এই অপাঁরসীম শীল্তসম্পন্ন, ও দপ্রাতিজ্ঞ ভূপতিকে লৎকায় সকলেই 
সম্ভ্রমের চোখে দেখেন । 

তাঁর কঠোর শাসন এবং কঠিন আদেশ অমান্য করার ধন্টতা কারোরই নেই। 
রক্ষপাঁতি তাঁর মতের বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করতে পারেন না। এই বিষয়ে তার ওুঁদাষের 
অভাব সকলকেই সচকিত করে । 

কিন্তু তবুও বিভীষণ এবং দর্ধর্ষ, প্রহস্ত, মহাপার্ত্ব এবং নিকুম্ভ প্রমুখ প্রধান 
মন্ত্রীরা লক্ষ্য করেছেন রাজার মধ্যে এক অস্থিরতা ঘা তাঁদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে 
হয়েছে। রাজ্যে তো এখন কোন রাষ্ট্রনোৌতিক সমস্যার উদ্ভব হয় নি! প্রজাদের 
মধ্যে অসন্তোষ অথবা বিদ্রোহের সূচনা হয় 'ন! রাজপাত্রদের মধ্যে অশুভ 
প্রাতিদ্বাশ্ঘিতার চিহ্থও পাঁরলাক্ষত হয়'ন! ভ্রাতাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্যও 
উপস্থিত হয় নি! 

সকলেই চিন্তা করেন যে তথাঁপ রাক্ষসাধপাতি রাবণকে কেন এত অশান্ত, এত 
চগ্চল মনে হয়! অথচ, রাজার কর্তব্যেও তো কোন 'শাথলতা বা ত্রুটি নেই ! 

প্রবীণ মন্ত্রীরা, সেনাপাঁতিরা এমনাঁক 'বিভীষণ পর্যন্ত রাজাকে তাঁর অবোধ্য মানাঁসক 
দ্বন্দের বিষয়ে প্রশ্ন করতে সাহসী হন না। তাঁদের হৃদয়ের কোতুহল তাদের হৃদয়েই 
পুঞ্জীভূত হতে থাকে। 

[িভীষণের সরলা ও ভীন্তমতণ পত্বী, পাঁবিন্রতা ও প্রেমের প্রতিমর্ত সরমা, সকল 
সময়েই পতির সেবা ও যত্বের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখেন । গম্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা 
সরমা অত্যন্ত কোমলপ্রাণা । কিশোর পত্র তরণীসেন সরমা ও বিভীষণের নয়নের মণি । 

সরমা সকলের অলক্ষ্যে দেবতাদের স্মরণ করেন । স্বামণ, পতুতর, রাক্ষসাধিপাতি 
এবং রাক্ষসদের কল্যাণ কামনা করেন। সরমার হদয় যেন সদাই শাঁঞকত, এই বুঝি 
কোন বিপদ ঘটে লব্কাপুরীতে । 

রাক্ষসরাজ্যে প্রজাপণীড়ন ও অত্যাচার নেই । কিনম্তু রাজার পরনারীতষা তো আর 
1কছুতেই পারতুপ্ত হয় না। সরমা রাক্ষসরাজের প্রাত মনে মনে বিক্ষুম্ধ। কারণ, 
সরমার দেবোপম স্বামী রাক্ষস হয়েও কথনও নারাত্বের মযাদায় আঘাত করেন না। 
1তাঁন কত "স্থির কত ধার ! 

সরমার অন্তঃকরণ মধ্যে মধ্যে নানাবিধ ভাবনার জালে আচ্ছন্ন হয়। তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ 
পাঁতদেবতার মনে শিবের প্রাত ভীন্তর অভাব না থাকলেও তিনি অন্তরে বিষ্ণুর 
অনুগামী । সেই পাঁতদেবতাই সরমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে নারায়ণরুপণ 
বষুই জগতের ভ্ষ্টা ও পালয়িতা। যে ব্রহ্ধাকে রাবণ, কুম্ভকর্ণ” বিভীষণ দীর্ঘ 
তপস্যা ও পুজার দ্বারা প্রাঁত করেছেন, সেই ব্রক্মাকে তো 'ন্রলোকাধিপতি হরিনারায়ণ 
বিষ জন করেছেন। 

বিষণ রাক্ষদের ইন্ট নন, ফিম্তু দেব, দানব, ষক্ষ ও গম্ধর্বীবজয়ী আমিত শান্তর 
আধার রাবণ কেন অন্তরে বিষ্ণুর অনগগ্রহ প্রার্থনা করেন ! রাবণের মনের এই অদশ্য 
গতি বিভীষণ ও তাঁর 'প্রয়তমা ভাষরি নিকট সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত নয় । সরমার হৃদয়ে 
সেই বিদ্ময়মিশ্রিত সংশয় প্রবল হয়ে ওঠে । 

সাং 


খা ঝা ব্ 


সূর্যের প্রথম রশ্মি প্রভাতের কুরাশা ভেদ করে শ্রিকুট, পর্বতের শিখরে লঙকার 
৯ 


গ্ৰণ'মাণ্ডত প্রাসাদর্শনর্ষে প্রাতিফলিত হয়েছে । দিনের আলোর এই সামান্যতম বিকাশে 
লঙ্কানগরীর অগাঁণত ও মাঁণমানিক্যখাচত সৌধের চড়াগুলি যেন রাত্রের অন্ধকার 
থেকে এক উত্জবল উপত্যকার মধ্যে একে একে উদ্ভাঁসত হচ্ছে। 'বশ্বকমানীম্মত 
শতযোজনব্যাপী দীর্ঘ এবং ত্রিশযোজনব্যাপণী প্রশস্ত লগ্কানগরী সুবর্ণ প্রাচীরের 
বারা পাঁরবোণ্টত | 

এই প্রাচীরের চাঁরাঁদকে দ.ঢ় কবাটবদ্ধ সবর্ণমর তোরণদ্বার। তোরণদ্বারগৃলির 
বাহদেশে দীর্ঘ ও গভণর কুম্ভীরসঙ্কুল পাঁরখা। চারটি প্রধান দ্বারে পাঁরথা আতিক্রম 
করার জন্য সপ্রশস্ত সেতৃপথ অবাস্থিত। এই তোরণদ্বারগৃলি এবং সেতৃপথ যাঁম্নুক 
ব্যবস্থার দ্বারা সুরাঁক্ষত এবং শত্রুর পক্ষে অনাঁতক্রম্য । 

তোরণদ্বারগুলর সঙ্গে যুগ্ত হয়েছে সুবিণাল ও সুবিস্তত রাজপথ । নানা বর্ণের 
ফুল ও পন্র সমাম্বত বৃক্ষের দ্বার রাক্ষত রাজপথগুল সাবভন্ভ। পথে যেমন 
জনসমাগম; তেমনই পথের কিনারার সুসাঁত্জত িপাণগাঁলতে পণ্য এবং এমবষের 
সমারোহ । 

রাজপথগুলির দুপাশে সূরম্য অস্রালিকাসমূহ | স্থানে স্থানে হংসসঞ্ারিত, স্বচ্ছ- 
জলপূর্ণ নয়নলোভন দরীর্ঘকা | এই দীর্ঘকাগাঁলর প্রস্তরময় সৃদশ্য সোপানশ্রেণন যেন 
পাতালের রহস্যময় গহ্বর থেকে মতের সৌন্দযময় রাজপথে এসে মিলিত হয়েছে। 

অদূরে পর্ব তাঁশখরে অবাস্থত প্রাসাদের চূড়ায় রক্ষপুরীর রন্তবর্ণ 'বজয়-বৈজয়ন্তী 
উত্ডীন--যেন স্বর্গ, মর্তয পাতালের অস্টার দহদন্তি প্রতিদ্ষ্বী রাবণের আকাশচুম্বী 
উচ্চাভিলাষের গণ্ডী পাতাল থেকে মতে, মর্তয থেকে স্বর্গের দিকে দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে! 

প্রাতঃকালে বিভীষণজায়া সরমা দৈনিক পূজা সম্পন্ন কোরে আবাসগৃহে ফিরে 
এসে দেখলেন যে তাঁর পাঁতিদেবতা শয্যা ত্যাগ করেছেন । তান ইতিমধ্যে মখ প্রক্ষালনের 
পরে বেশবাস পারবর্তন কোরে দৈনান্দন পুজার জন্য প্রাসাদের উদ্যান-সংলগ্র মন্দিরের 
1দকে অগ্রসর হচ্ছেন । িভীষণের গম্ভীর আননে এক নিভাঁক প্রশান্তি, যা দেখে সরমা 
সর্বদাই অত্যন্ত তৃপ্ত হন। 

স্বামীর গমনের পথ রোধ করে এবং এক মধুর হাসিতে মুখ উত্জবল করে সরমা 
বললেন, প্রভু, আপনার পূজার বিলম্ব ঘটাতে চাই না। কম্ত তবু আপনাকে এই 
অসময়েও একটি প্রশ্ন না করে পারছি না। উত্তরটা এখনই দিলে সকলের পক্ষে 
মঙ্গলকর হয় । 

[িভীষণ একটু গম্ভীর প্রকৃতির, যাঁদও তাঁর হৃদয়ে প্রেম ও প্রীতির অভাব নেই । 
সরমা জানেন যে বিভীষণ চিত্তাশীল এবং অজ্পেই উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু উপায় নেই, 
সরমার একাঁটি জটিল প্রশ্নের জবাব বিভীষণকে এখনই প্রদান করতে বাধ্য করতে হবে । 

প্রশ্নের উত্তরটি যে সরমার নিকট বিশেষ গূরুত্বপণ বিভীষণ প্রশ্নকন্রর এই 
অসময়ে প্রশ্ন উত্থাপনের ধারা থেকেই তা অনুমান করলেন। তিনিও ঈষৎ হাসির 
সঙ্গে কণ্ঠের মধ্যে আন্তরিকতার সুর মিশিয়ে বললেন, ; পরমা, তোমার কি জিন্রাস্য 
আছে, নির্ভয়েই বলো । কিন্তু, রাত্রে তোমার সুনিদ্রা হয়েছে তো 2, 

স্বামীর কণ্ঠে পরিহাসের সুরে সরমা মনে মনে পুলকিত বোধ করেন । তিনিও 
মূখে কৌতুকের হাসি উদ্রেক করে বললেন, “প্রাণনাথ, আপিন সর্বদাই আমার সৃথ ও 
স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সচেতন । আমার মতো স্বামীসৌভাগ্য আর কার হয়েছে 2 আচ্ছা 
প্রভু, আপাঁন কি সম্প্রতি রাজার মুখে নতুন কিছ কথা শুনেছেন ?” 


১9 


-» কেন, বলতো সরমা, তুমি হঠাৎ একথা বললে কেন ? 

স্বামীর কণ্ঠে বিস্ময়ের রেশ সরমাকে ঈষৎ অপ্রস্তুত করেছে । 

--নাঃ না, এই বলছি যে কয়েকাঁদন ধাবং আপাঁন ক রক্ষরাজের পরামর্শ স্ভান্ন 
উপাচ্থত থাকেন নি । অথবা তার সঙ্গে কোন নিভৃত আলাপ করেন নি ?, 

সরমার কথায় বিভীষণের বিস্ময় দ্বিগৃণভাবে বার্ধত হয়। হীতমধ্যে মন্দিরের 
পথে প্রাসাদের পাঁরচারকেরা তাঁদের লক্ষ্য কোরে নিজেদের কাজে চলে যায়। 

বিভীষণ সরমার প্রতি প্রশ্নসূচক দূষ্টি নিক্ষেপ করে ঈষৎ অধৈর্যেণর সঙ্গে বলেন” 
“সরমা, এখন অনেকেই এই পথে যাওয়া আসা করবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে 
যাঁদ সত্যই ছু জানবার থাকে তো শখগ্র ব্ন্তকর। নচেৎ আমাকে মামন্দরে যেতে 
দাও। জনস্থান থেকে দূত এসেছে । রাজা আমাকে জরুরী তলব 'দয়েছেন ।' 

--প্রিভু, রাক্ষনরাজ প্রধানা মহিষী মন্দোদরীকে বলেছেন যে শীঘ্রই তাঁর জীবনের 
এক বিশেষ তাৎপর্পূর্ণ ক্ষণ উপাস্িত হবে এবং তিনি হয়তো এমন একটা কাজ করতে 
বাধ্য হবেন যেটা আপাতঃদন্টতে হঠকারিতা মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা নয় ।' 

রাক্ষররাজ কাঁনষ্ঠের নিকট মনের কোন গোপন ইচ্ছার কথাই প্রকাশ করেন নি। 
তাই সরমার উীন্তটি বিভীষণের কাছে বিশেষ রহস্যপ্ণ বলেই প্রাতিভাত হয়। “কিন্তু 
পথের মধ্যে জ্যেষ্ঠের মনোগত অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা বিভীষণের আদৌ 
আঁভপ্রেত এবং সখপ্রদ মনে হয় না। 

[বিভ্বষণ মুখে 1বস্ময়ের ভাব প্রস্ফুটিত করে বললেন, “পরমা, তোমার প্রশ্নের মধ্যে 
অনেক জাঁটল রহস্য লঁকর়ে আছে ! পরে তোমার সঙ্গে একান্তে আঁম আলোচনা 
করবো । তুমি বরং রাণী মন্দোদরীকে আমার নাম কোরে রাজার মনের ইচ্ছার কথা 
জানতে অনুরোধ কর ।, 

অপাপাঁবদ্ধা পাঁবতরহ্বদয়া সরমার নিকট স্বামীর বাক্যই বেদবাক্য। তিনি 
আনতম:খে বিভীষণের প্রস্তাবে নিবকি সম্মতি জানয়ে লঘু ছন্দে প্রাসাদের অভিমথে 
চলে গেলেন । 

রাজভ্রাতা বিভাীষণ চিন্তাম্বিত চিত্তে মান্দরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন । এই 
সুন্দর প্রভাতে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের আঁবশ্রান্ত ধান এবং বাতাসের শাসনহীীন হিল্লোল 
তাঁর মনকে প্রফুল্ল করতে সক্ষম হলো না। 

বিভীষণ তাঁর জ্যেষ্ঠের প্রকীতি, দার্শীনক চিন্তা, এবং আধ্যাত্বক গভীরতা সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণভাবে অবাঁহত । পত্বীর উীন্তুর মধ্যে লঙ্কাধিপতির মনের গহনে যাবার পথে 
যে অল্প আলোক-সম্পাত হয়েছে, তার মধ্যে কোন অনাগত বিপর্যয়ের সঞ্কেত 


নেই তো! 
৬ ক ধার 


লখ্কেম্বর রাবণ অন্যমনস্কভাবে আপন কক্ষ-সংলগ্ন আলন্দে পদচারণা করছিলেন । 
প্রত্যুষে যথারীতি কুলদেবতার মাঁন্দরে স্বর্ণমাণ্ডিত িবাঁলঙ্গকে পূজা করেছেন। ধ্যানে 
নিমগ্ন হয়েছেন মহেম্বরের এবং মহাশন্তির, এবং শেষে হোমাগ্নি প্রজলিত করে বেদমন্ত্র 


পাঠ করেছেন। 
প্রাতঃকালে তো অন্য দিন অন্তর নির্মল থাকে! সমযদ্রের অনিলপ্রবাহ ও নবাঁন 
ভাস্করের রশ্মি স্বর্ণময় গবাক্ষের পথে প্রাসাদাভ্াস্তরে প্রবেশ করে দেহ ও মনকে 


সতেজ করে। 
১১ 


কিন্তু আজ রক্ষরাজ ইন্টদেবতার ধ্যানেও মনোঁনবেশ করতে পারেন নি। 
অভ্যাসবশতঃ নিমশীলত নয়নে ধৈর্য ধারণ করে বসে থেকে ইন্টের দেহী মুর্তি ক্পনায় 
সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু মন সংযোজিত হয় নি। ইন্টের ধ্যানের শেষে হৃদয়ের মধ্যে 
যে অনাবিল আনদ্দের প্রোত প্রবাহিত হয়, তাও আজ স্তিমিত । 

রাবণ লক্ষ্য করলেন যে কনিষ্ঠ 'বিভীষণ গজদন্তানার্মত এবং সুবর্ণখাঁচত সোপান- 
শ্রেণী আরোহণ করছেন । অঙ্গে তাঁর শ্বেত পট্রবস্ম । শ্যামবণ সোম্যাকাতি বিভীষণ 
যেন সাত্তিবকতার প্রতীক। রাক্ষসকুলে জন্মালেও বভীষণ আসা্তহীন, ক্রোধশন্য | 

বিভীষণ স্পচ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ, তাই তো তাকে নিয়ে এক সমস্যা রাবণের ৷ কিন্তু 
সেজ্যেষ্ঠকে পিতার মতোই ভান্ত ও শ্রদ্ধা করে । কুম্ভকর্ণও করে, কিম্তু বিভীষণকে 
আরও অমায়িক আরও ধার্মিক বলে মনে হয়। 

ধারে ধীরে বিভীষণ রাবণের পাশে এসে দাঁড়ালেন । রাবণের অঙ্গে কাষায় পটটবস্ত, 
কণ্টে রুদ্রাক্ষের মালা এবং ললাটে 'ন্রপুশ্ডক । ল্কেন্বরের মুখের প্রাতি বিনম্রভাবে 
তাকিয়েই 'বিভীষণের জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁর দৈনন্দিন সম্মানজ্জাপক কর্তব্ের কথা মনে 
পড়লো । 

িভীষণ নত হয়ে রাবণকে প্রণাম করলেন । রাবণও কনিষ্ঠকে প্রীতপূর্ণ নয়নে 
লক্ষ্য করে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। 'িবভীষণ দেখলেন যে রাবণের দ-চক্ষ- তাঁর 
সর্বাঙ্গ অনুসরণ করে তাঁর মুখমণ্ডলে এসে নিবদ্ধ হল। 

রাবণ স্বাভাঁবক গাম্ভীর্ধ ত্যাগ করে উদাস দৃষ্টিতে অনস্তনীল আকাশের দিকে 
চেয়ে অস্বাভাবিক নিয় কণ্ঠে বললেন-_-চিলো ভাই, আমরা প্রকোন্ঠে গিয়ে বাঁস। রাণণী 
মন্দোদরী এখন উদ্যান-মন্দিরে পজায় গেছেন। এসো আমরা কিছুক্ষণ নিভৃতে 
আলাপ করি । 

িভীষণ নীরবে রাবণের পশ্চাতে গৃহদ্বারে উপনীত হলেন। রাবণ হাঙ্গতে 
পঁরিচারকদের এই গোপন আলাপের কথা বুঝিয়ে, সম্মুখে সুসাষ্জত প্রকোচ্ে প্রবেশ 
করলেন। 

লঙ্কাধিপাতির অন্তঃপুর অজস্র হর্মমালা-সমাম্বত এবং রাজপ্রাসাদের কেন্দ্স্থলে 
অর্ধান্ছুত । রত্বাবভুঁষত এবং বহুবিধ দূর্লভ ও দ:মল্য বস্তুতে সাঁকজত [বশাল 
প্রকোষ্ঠগণল স্ফাটক ও বৈদত্যমণি শোভিত, রজত ও সবর্ণমশ্ডিত সারিবদ্ধ 
বরাটাকার স্তম্ভের উপর বিন্যস্ত । 

কক্ষগলির প্রান্তে অদ্রালকার নিয়দেশ থেকে উত্খিত সুগাম্ধ কুসুমধুত্ত তরুরাজী 
যেন এক অরণ্যের ভান্তি সৃষ্টি করেছে। কক্ষের ভিতরে এবং বাঁহরে পিঞ্জরে অথবা 
বৃক্ষশাখে অসংখ্য 'বাঁচন্রবর্ণের নানাজাতীয় পক্ষী । তাদের ?নরবাচ্ছন্ন কুজনে এবং কৃত্রিম 
আলো আঁধারীতে কক্ষগুলিতে যেন এক মায়াময় জগতের আস্তত্ব। অন্তঃপুরের 
£ুবাহরের ও অভ্যন্তরের নয়নাভিরাম দৃশ্য যেন অমরাবতীর সৌন্দর্য ও আড়ম্বরকে 
আঁতক্রম করেছে। 

রাবণ হঠাং বিভীষণের হাত দুটি ধরে শান্ত পদে কক্ষের মধ্যে গজদন্তান্মিত 
পালছ্কে এসে উপবেশন করলেন। এই পালগকটিও যথারীতি সুবর্ণ ও রত্মমশ্ডিত। 
জ্যেষ্ঠের এই অনিয়াঁমত অন্তরঙ্গতা বিভীষণের হৃদয়ে কৌতুকের উদ্রেক করলো । 

গিভীষণ রাবণের দাঁক্ষণ পাশে এসে দাঁড়ালেন। রাবণের ডান হাত পুনরায় তাঁর 
বাম বাহ; স্পর্শ করলে, বিভীষণ উপ্পাবন্ট হলেন । 


১২ 


প্রথমেহ রাক্ষসরাজজ ।নালস্তভাবে বললেন, বনাবণ, শুনছি জনম্ছান. থেকে 
আমাদের দূত অকম্পন ক বিপর্যয়ের খবর নিয়ে এসেছে । এর বেশী কিছুই এখনও 
জানি না। অকম্পনকে ডাকবার আগেই তোমার সঙ্গে কিছ কথা বলে নিই ।' 

বিপর্যয়ের কথায় বিভীষণ উদ্ছিগ্ন বোধ করলেন। বিভীষণের মুখের 'াস্তত 
ভাব উপেক্ষা করে বিনা ভূমিকাতেই রাবণ বললেন, ধবভীষণ, আমরা রাক্ষসেরা ফি 
মানুষের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট? আচ্ছা বলতে পারো, মানুষের এমন কিছু 
[ক আছে, ধা আমাদের নেই ?, | 

এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর অত্যন্ত কঠিন। কারণ প্রশ্ন দুটিই বেশ জটিল । বিভীষণ 
প্রভাতকালেই এই সব দাশশীনক অনসম্ধানের সম্মুখীন হবেন, কঞ্পনাও করেন নি। 
বেদজ্ঞ, সুশিক্ষিত এবং মাজিতিরুচি বিভীষণ হয়ত দ:টি প্রশ্নেরই নিজের মতো যথাবথ 
উত্তর দিতে পারেন৷ কিন্তু তাতে রাক্ষসরাজের ক্রোধের উদ্রেক হবে না তো! 

[িভীষণের এই উভয়সঞ্কট অবস্থা বিচক্ষণ ও মেধাবী রাবণ সম্যকভাবে উপলাধ্খ 
করেছেন । মুখে আশ্বাসের ভাব প্রকাশ কোরে ভ্রাতাকে উৎসাহিত করতে সহ্দয়তার সঙ্গে 
বললেন-_ণবভীষণ, ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি শান্ত ও সমাহতাঁচত্ত। তোমার মধ্যে 
তামাঁসক এমন ি রাজাঁসক ভাবেরও আস্তত্ব নেই বললেও চলে। আম জান, 
রাক্ষপদের অনেক আচার বাবহার, রীতি নীতি, আহার বিহার তুমি পছন্দ কর না। 
তাই তুমি মনে করছো যে তোমার সত্যভাষণে আমি বির হবো । না, না, তা হবো না, 
তুম নির্ভয়ে বলো । আঁম জান, তুমি ধর্মীনষ্ঠ । 

িভীষণ রাবণের ভ্রাতৃসূলভ সংসংষত ও স্মামম্ট আচরণে অভিভূত হলেন। কিছু 
বলার জন্য প্রস্তুত হলেন মনে মনে । 

কিন্তু, সময় লাভ করার উদ্দেশ্যে নতমখে বললেন, মিহারাজ, আপনি মহাপশ্ডিত, 
মহাজ্ঞানী, মহাযোগী । আপাঁন আপনার প্রশ্ন দুটির উত্তর আমার মতো অভাজনকে 
জিজ্ঞাসা করছেন £ | 

[িভীষণকে বাধা দিয়ে প্রায় আর্তনাদ কোরে রাবণ বললেন--“বিভীষণ, তুমি 
আমার অভাজন ! এ কথা ক করে মনে করলে ভাই 2 আমি দেব, দানব, যক্ষ, রঙ্গ, 
গম্ধর্ব-সকলকে পরাীজত করোছি। কঠিন তপস্যার ফলে ব্র্জধার বরে আমি অজেন্, 
অবধ্য-প্রায় অমর । কিন্তু বিভীষণ, তুমি তো অমরত্বই লাভ করেছো । তুমিই তো 
রাক্ষসদের ভরসা ॥ আমার অমরত্বের বর্মে একটি ছোট হলেও বিশেষ ছিদ্র আছে-- 
আম একমাত্র মানৃষের হাতে বধ্য। ভাইকে এমন মানুষ আছে যে এই বহ; যুদ্ধে 
[বঙ্গয়ী, শোর্ধবীর্ সম্পন্ন, কোঁট কোট রাক্ষস সৈন্যের দ্বারা সংরাক্ষিত লতকাঁধপাঁতিকে 
দ.স্তর সাগর আঁতক্রম করে, নিধন কোরে যাবে! আঁম বর্তমান রাক্ষস জন্মের জন্য 
একটুও দুঃীখত নই । কিন্তু বিভীষণ আমার মনীন্তর উপায় ক? এবার বলো, তুমি 
শু বলবে, আমার আগের দুটি প্রশ্নের কি জবাব দেবে ?? 

1াবভীষণ অবাক বিস্ময়ে জ্যেষ্ঠের জ্ঞানদীপ্ত নীলাঞ্জনবর্ণ বিশাল মুখমণ্ডলের 
অসহায় ও সাহায্যাভক্ষ: ভাবাঁট লক্ষ্য করলেন। অনূকম্পায়, সমবেদনায় বিভীষণের 
হৃদয় বিগাঁলত হল । এই তবে লঙ্কেনবরের মনের গোপন অভিলাষ! 

[িভীষণ 'কছুক্ষণ হতবাগ্ধি হয়ে নিবকি থাকলেন । রাক্ষসরাজ নত নেত্রে 
গচন্তায় মগ্র ৷ 

জ্যেষ্টের উচ্ছ্বাঁসত ভাবাঁট দাঁমত হয়েছে উপল্লান্ধি কোরে বিভীষণ ম.দূস্বরে 
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বললেন--“ন্রাতঃ, আপনার মনের কোণে যে বিষাদ আশ্রয় করেছে, তার কিছ: পরিচয় 
আজ আমি পেলাম । এখনও আপনার মূন্তির চিস্তার সময় আসো ন। রাক্ষসেরা 
আপনার বাঁলম্ঠ এবং হিতকামী রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আরও অগ্রগাঁতর 
আশা করে | জ্ঞান? বিজ্ঞান, শিল্প কলা, স্থাপত্য--কিছুতেই রাক্ষসেরা কারোর চেয়ে 
শাছয়ে নেই। কিন্তু সাধারণভাবে রাক্ষসদের ধর্ম ও নীতি মানুষের ধর্ম ও নীতি 
থেকে নিকৃষ্ট» এই আমার ধারণা ।” 

এই, পর্যন্ত বলে বিভীষণ স্তথ্থ হলেন। রাবণ উপলম্ধ করলেন যে বিভীষণ 
রাবণের মনের প্রাতীক্ররাটি জানতে আগ্রহী । রাবণ নিজেও বিভীষণের বন্তব্যটি 
শুনবার জন্য উৎসূক। 

রাবণ মনের উত্তেজনা গোপন রেখে, বিভীষণকে অন:নয়ের কণ্ঠে বললেন, 
ণবভীষণ, তুমি আমার প্রশ্ন দুটির উত্তর এখনও দাও নি। কিন্তু আম গভনর আগ্মহের 
সঙ্গে তোমার অভিমত জানতে চাইছি । তুমি নিঃসত্কোচে বলে যাও ।: 

রাক্ষসরাজের নিকট পুনরায় আম্বাস লাভ করায় বিভীষণ উৎসাহিত বোধ করলেন। 
রাক্ষসদের চাঁরন্র সংস্কারের যে দংরস্ত কজ্পনা, বিভীষণের হৃদয়ে, বিভীষণ সেই কনার 
পাঁরপূ্ণতার জন্য রাবণের হৃদয়কেই প্রথমে স্পর্শ করতে সচেষ্ট হলেন। 

1িভষণ শান্ত হৃদয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, “মহারাজ; রাক্ষসেরা ভোগের উপাসক। 
ইীন্দ্িয়সখেই তাদের চরম ও পরম আত্মতস্ত। কিন্তু যে আর্ধদের আমরা ঘ্‌ণা 
কার, যাদের উপর আমরা 'বাদন্ট, যাদের যাগ যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য আপনার কঠিন 
আদেশ আপাঁন আর্ধটাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের সব রাক্ষসগোম্ঠীকে অত্যন্ত নির্মমভাবে 
পালন করতে বলেছেন, সেইসব মান.যেরা ইহকাল ও পরকাল, দ:ইয়েরই চিন্তা করে। 
এই তো তাদের মূল জীবনদর্শনের কথা । তারা মানুষ, পণ, পক্ষী আদ সকল 
প্রাণীকেই ভালোবাসতে চেষ্টা করে, এবং শেষে সর্বস্ব ত্যাগ কোরে ঈশ্বরের পায়ে 
দিজেকে সমর্পণ করে । তারা এই গাশবদ্ধ জীবন থেকে মণুস্তর উপায়ও চিন্তা করে। 
আমরা রাক্ষসেরাও বণাশ্রম ধর্ম কিছুটা মাঁন। কিন্তু আমাদের সমাজ, সংস্কাতি ও 
ধর্ম, তপস্যার প্রভাবের কথা শেখালেও, ত্যাগের মর্মবাণণ প্রচার করে না। সার্ত্দক 
প্রবতিগীলই রাক্ষসদের চাঁরন্রে প্রার বিরল। আমাদের ন্যায় ও অন্যায়ের বোধ 
পক্ষপাতশন্য নয় । আমরা 'নজেদের নিয়েই মত্ত ।' 

প্লাবণ তাঁর স্পষ্টবাদ ভ্রাতার নিভর্ঁক উত্তিতে অন্তরে বিচালত বোধ করলেও, 
বাহিরের প্রশান্তি অক্ষুণ্ন রাখলেন । বিভীষণের হাত ধরে রাবণ আর্তীরকভাবে বললেন, 
পবভীষণ, আমাদের দেহে বক্ষরন্ত আছে, আমরাও আর্য, আমরাও সভ্য ও ণন্ট। 
ধিম্ভু তুমি যে চরিত্রগত পার্থক্যের দিকে অঙ্গুলী প্রসা'রত করেছো, তার মধ্যে কোন 
ভুল নেই। আমি জান, আত্মম্ভারতা, 'ীনষ্টু্তা এবং ঘোর তামাঁসকতা আমাদের 
রাক্ষনদের সম্প্ণরূপে ধংস করবে 

রাবণের এই মমা্তিক স্বীকীতিতে বিভনষণ 'বাম্মত না হয়ে পারেন না। এই হান 
ব্যান্ত সর্বজ্ঞ, কিম্তু তথাপি রাক্ষমসুলভ বৌশিষ্ট্যগীল পর্বততুল্য বাধার মতো তাঁর 
আত্মোপলাষ্ধর পর্থাটকে রোধ করে রয়েছে । 

রাবণ অনুজের বম: ভাবাঁটি উপেক্ষা কোরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন “আম জান, 
দেবতা, রাক্ষস, দৈত্য, দানব জন্মসূত্রে অভিন্ন হলেও রাক্ষস ও মানুষে অনেক প্রভেদ। 
বেদের স্রষ্টা মানুষই । মানুষই তপস্যার দ্বারা মানুষের মনন্তর উপায় চিন্তা করে । 
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ফি্তু র্ক্ষপকুলে সেই সত্য উপলধ্ধি করার প্রবণতা কোথায়? এইখানেই ধোধহয় 
রাজা হিসেবে আমার অসাফল্যঃ এইখানেই বোধহয় আমার পরাজয় । 'বিভীষণ, তু 
ধা বলেছো, সবই সত্য। কিন্তু ভাই, আম রাক্ষসদের একচ্ছত্র আঁধিপাঁতি। জামার 
শান্তি, এ্বর্য ও আধিপত্যের উৎস এই রাক্ষসকুল । আমরা মুনি বিশ্রবার পূ হলেও, 
আমাদের মাতা রাক্ষসকন্যা। লঞ্কার আদ রাক্ষস নৃপতি মাল্যবানের সুযোগ্য ভ্রাতা 
সুমালী আমাদের মাতামহ। মাতা কৈকসী, আমাদের বৈমাতেয় জ্যেষ্ঠ ভাতা কুবেরেনন 
এম্বর্য ও প্রাতিপাত্ত বিনষ্ট করার জন্য আমাদের তিন ভ্রাতাকে তপস্যা করতে অনুজ্ঞা 
করায় আমরা 'তিন ভাইই কঠোর এবং দীর্ঘ তপস্যায় রত হয়েছিলাম । দেব রঙ্ধার 
নিকট আমরা বর লাভ করেছিলাম । তারপরে কুবেরকে বিতাড়িত কোরে, লৎকায় 
আঁধিকার প্রাতিষ্ঠা করেছি । সব রাক্ষসদের এক ছন্্ুতলে সাল্নাবন্ট করেছি। আমি 
রাক্ষসদের রাজকায় প্রীতাঁনাধ। দেব মহেম্বর আমাকে আশীবাদি করুন, আমি 
রাক্ষসদের গৌরধ বর্ধন করতে দ'্রপ্রতিজ্ঞ। জানি না, হয়তো এর জন্য কোন উচ্চ মূল্য 
আমাদের দিতে হতে পারে !, 

রাবণের রাক্ষসমহিমার স্বপক্ষে গার্বত উীন্তীতে একটুও বিচ্মিত হলেন না বিভীষণ। 
[তান রাবণকে ভালোভাবেই জানেন । কিন্তু রাবণের আকাশস্পশশ" দম্ডের অন্তরালে 
যে করুণ আর্তভির ব্যঞ্জনা রয়ে গেছে, সেই তো র্ষানষ্ঠ, আধ্যাজক-ন্্রানসম্প্ন 
রাবণের হৃদয়ের পবম প্রাপ্তির আকিগন ! 

রাবণের উীন্তুর শেষ অংশ বার বার িভীষণের কর্ণে প্রাতিধানত হলো । আবেগের 
আতিশয্যে রাক্ষসরাজ নিস্তথ্ধ, চক্ষৃদুটি অশ্রুভারাক্রাস্ত, দেহ ইষং উত্তেজিত । 

এই সময়ে গহদ্বারের প্রহর? প্রকোন্ঠে প্রবেশ কোরে প্রণত হয়ে জানালো যে 
রাজভগ্রণ শূর্পনিখা লগ্কাপুরণতে উপাঁস্থৃত হয়ে প্রধানা মাহষী মদ্দোদরীর কক্ষে বিলাপ 
করছেন । 

'জনস্থান থেকে শক্পনথা নিজে লঙকায় ছুটে এসেছে !* গভীর বিস্ময় রাবণের কণ্ঠে । 

অন্পক্ষণ পরে রাবণ পুনরায় উত্তৌজতভাবে বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ 

অঘটন ঘটেছে । বিভীষণ, তুমি ক্ষণকাল এখানেই অপেক্ষা করো ৷ কুম্ডকর্ণ তো তার 
সখানদ্রায় অভিভূত। শূর্পনখা এখানে এলে, আমরা দুজনেই ভগ্নীর কাছ থেকে 
তাব কাঁহনী শুনবো ।” 

রাবণ প্রহরণীকে হীঙ্গত করতেই সে কক্ষ থেকে নিক্কান্ত হলো । 

শূর্পনখা দণ্ডকারণ্যের জনস্থান থেকে বায়়যোগে আগেই লওকায় উপাচ্ছিত 
হয়োছলেন ৷ এখন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লৎকাপাঁতি রাবণের নিকটে এসে বিভীষণের সম্মৃখেই 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাঁতি কটটীন্ত বর্ষণ করলেন । 

শুর্পনখার পশ্চাতে রাজ্ঞী মন্দোদরীও এসেছেন, সা্পনীর মত হিংস্র ক্োধে অন্ধ 
ননাঁদনণকে শান্ত বরতে। 

শুগনখার উদ্ধত আচরণে বিভীষণ স্তম্ভিত হয়ে মন্দোদরণীর প্রতি দ-ষ্টি নিক্ষেপ 
করলেন। ভয়ে এবং সংশয়ে বিবর্ণা মন্দোদরীর সুগৌর মখশ্রী যেন স্লান হয়েছে। 
মন্দোদরী 'বাঁস্মত নয়নে পাঁতির দীর্ঘ দেহ এবং শেষে দুটি উত্জবল নয়নের উপর দৃষ্টি 
নিবন্ধ করলেন। 

রাবণ তাঁকে ইঙ্গিতে শ্রাম্বস্ত করলেন। রাবণ প্রিয় ভগ্ৰী শর্পনথাকে ভালোভাবেই 
জানেন। শূর্পনখার চীর্র, গাঁত ও প্রকীতি রাবণের নখদর্পণে | 
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মঘগর্ধে স্ফীত রাবণ কালকেয় দৈত্যদের পরাজিত করার পৈশাচিক কামনায় 
ভগ্লীপতি বিদ্যৎজিহবকে হঠকারিতার মধ্যে বধ কোরে, ভগ্রীর নিকট অপরাধী 
হয়োছলেন। সেই অপরাধবোধের ফলেই শংর্পনখা জনম্থানের শাসনকল্র এবং রাবণের 
শাসনহাীন স্নেহের পান্রী। 

রাবণ তাঁর নিজের অপদার্থতার বিরুদ্ধে ভগ্নীর অভিযোগের কথা শনে আদৌ বিব্রত 
বোধ করলেন না। কিন্তু শূর্পনখার বিকৃত মুখমণ্ডলের প্রাত তীক্ষ দষ্টি নিক্ষেপ 
কোরে রাবণ চিৎকার কোরে বললেন, “ভগ্নী, তোমার এই দশা কি ভাবে হলো ? ৃ 

[নিজের উত্তেজনায় লাজ্জত হয়ে ভগ্রীর মাথায় হাত রেখে সস্নেহে রাবণ বললেন, 
'শার্পনখাঃ আমি তো কিছুই বুঝতে পারাছ না। তুমি আমাকে সব খুলে বলো ।, 

রাবণের এই শাস্ত প্রতিক্রিয়ায় বিভীষণ এবং মন্দোদরণী উভয়েই আতিশয় 'বাস্মিত 
হন। 

শুর্পনখা ষে ককশিভাষী তা কারোর অজানা নয়। কিন্তু রাবণের কথায় শূর্প নথ। 
আঁধিকতর উত্তেজিত হয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন,--তুমি স্বেচ্ছাচার+, কামোম্মত্ত। তুমি 
লগ্কায় নিরঙ্কুশ নিরাপত্তার মধ্যে সুখে কালাতিপাত করছো । তুমি বুঝতে পারছো 
না যে রাক্ষমদের অত্যন্ত দুঃসময় ঘাঁনয়ে এসেছে । তুমি রাক্ষস+ তোমার সক্ষম বুদ্ধির 
অভাব । আঁম বুঝি না যে তুমি লওকারাজ্য শাসন করছো কিভাবে । সমুদ্রের 
উত্তরে রাক্ষসদের যে রাজ্য, সেখানে আম তোমার প্রাতানাধত্ব কার। তুম 
সেখানকার সংবাদ িছই রাখো না। তোমার গুপ্তচর নেই, তোমার মন্ত্রীরাও বেশ 
'নার্ববাদে এবং আলস্যে কাল কাটাচ্ছে । রাক্ষসদের ইতিমধ্যে ষে কত বড়ো ক্ষাত হয়ে 
গেছে, তা তুম এম্বর্য ও সম্ভোগের মধ্যে বাস কোরে িছ.ই জানতে পারো নি !' 

শার্পনখার [িরস্কারে রাবণ সচকিত হন। রাক্ষসদের ঠক নূতন সর্বনাশের সংবাদ 
ভগ্নী বহন কোরে এনেছে তা শৃনবার আগ্রহে তাঁর ধৈধ[চ্যাতি ঘটে । 

রাবণ উত্তোজত কণ্ঠে বললেন, “আহা শর্পনখা ! রাক্ষসদের কি বিপর্যয় ঘটেছে, 
তাখুলে বলবে তো! জনস্থানে যাঁদ আরও কোন বিপদ ঘটে থাকে তো আমাকে 
আগেই সংবাদ দাও ?ীন কেন? জনস্থান থেকে অকম্পন দি একই কারণে লঙকায় 
এসেছে? আর, তোমাকেই বা এমন নির্মমভাবে আঘাত করলো কে 2, 

শুর্পনখার ক্রোধ রাবণের বার্ধত আবেগের প্রভাবে স্তিমিত হয়েছে । ক্রোধের 
পাঁরবর্তে এখন প্রগাঢ় াবষাদের ছায়া শূর্পনখার মুখে, চোখে । 'দিশ্বিজয়শ ভ্রাতার 
সম্মুখে নিজের এবং রাক্ষসদের বিপদের বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে তান দুঃখে এবং স্বজন 
বিয়োগের শোকে ভেঙ্গে পড়লেন। দ:'নয়ন থেকে ঝরে পড়লো অজস্র ধারা । 
শোকাবেগ দমন করতে অক্ষম হয়ে শংর্পনখার কম্পিত ও ক্ষীণ দেহলতা অকস্মাং ভূমিতে 
আশ্রয় নিলো । 

বিষণ্ন বিভীষণ লক্ষ্য করলেন যে শুপ্পনিখা সংজ্ঞাহীন । িভীষণ রাবণকে স্তব্ধ 
হতে'ইঙিত কোরে, ধীর পদে এসে শ্যর্পনখার ভুলযা্ঠত দেহখানি পরম যতে পালধ্কে 
স্থাপন করলেন। 

রাণী মন্দোদরণীর স্বগীয় মুখগত্রীতে বিষাদের চিহ্ন । এক অনাগত [োবপদের আশৎকায় 
তাঁর দাক্ষিণ নেত্র কাষ্পত হলো । মন্দোদরী মান্তস.লভ উদ্বেগে এবং স্নেহের আতিশয্যে 
ননাঁদনীর অনড় মস্তুকটি নিজের ক্োড়ের উপর রাখলেন । * 
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খরের অনুচর অকম্পন জনন্থান থেকে খর, গুষণ, তিশরা লহ. চোগ্দ হাজার. 
রাক্ষসের নিধনের সংবাদ নিয়ে লগ্কায় পেখচেছিলেন। শর্পনখা অসংস্থ হবার পরে? 
অকম্পন রাবণ ও িভীষণের সম্মুখে উপাঁস্থৃত হয়ে রুদ্ধ কন্ঠে বললেন, 'প্াক্ষসাধিপাত, 
আপাঁন বোধহয় জনস্থানের দুঃসংবাদ পেয়েছেন। খর প্রথমে চৌস্দজন মহাবল 

রাক্ষসকে রামের বরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়োছলেন । 

রাবণ এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন । [তান তাঁর স্বাভাবিক উগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 
“কে এই রাম ? আর রামের অপরাধ ক ছিল বললে না তো, দূত £ 

রাক্ষসরাজের প্রশ্নে ভীত হয়ে অকম্পন বললেন-_ রাম হচ্ছেন কোশলরাজ্যের আঁধপতি 
দশরথের নিবাসিত পুত্র । রাক্ষমদের শাসনকতরি অনুমাত না নিয়েই রাম পত্কা 
সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষণের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছে । বিরাধ রাক্ষসকে এখানে 
এসে আগেই বধ করেছে । মুনি ধাঁষদের অনুরোধে তাঁদের যজ্ঞ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 
রাক্ষসদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে । রামের অনুজ লক্ষণ দেবী শূর্পনখার নাক ও কান 
কেটে তাঁকে িকৃতর্‌পা করে দয়েছে 1, 

অকম্পনের কথায় রাবণের ক্লোধাগ্নি প্রচ্জীলত হলো। কর্ণমূল রাস্তম আকার 
ধারণ করলো, নাসারন্ধর স্ফীত হলো । চক্ষু দুটি লোহতবর্ণ ও দষ্ট তীব্র হলো । 
অকম্পন ন্যস্ত হৃদয়ে রক্ষাঁধপাঁতর রোষকম্পিত ভীষণ আকৃতির প্রাতি দন্টপাত কোরে 
নিস্পন্দ হয়ে গেলেন । 

আকস্মিক ক্রোধের আক্রমণে রাবণের নীলবণ“ মুখ যেন দশগুণ স্ফীত হলো। 
রাবণের এই ভীমাকীত লক্ষ্য কোরে বিভাঁষণ প্রমাদ গণলেন । রাবণের মতো বিভাঁষণও 
জানেন যে দণ্ডকারণ্যে কোশল নপাঁতদেরও আধিকার আছে। সুতরাং রামের 
দণ্ডকারণ্যে উপাঁস্থীত রাক্ষপদের অণমতির উপর নরভর করেনা। কিন্তু ভগ্নীর 
ির্ধযাতন এবং যজ্ঞ রক্ষার আরোজন প্রভৃতির জন্য রাবণ কখনই রামকে ক্ষমা 
করবেন না। 

বাবণের হিংস্র ও িদ্বেষপ্‌ণ মনোভাবের পঙ্গে পারাচত, ময়দানবের নাম্দনন, রাবণের 
প্রধানা মাহষ মন্দোদরী পাঁতর এই ক্লোধের আঁভব্যান্ততে শার্কত হন। হয়তো 
পূনরায় রাবণ সদর্গে নিজের অসামান্য তেজ ও শাঁনতে উদ্বম্ধ হয়ে এবং আন্গমনদ্র 
হিমাচল পাঁরক্রম কোরে, ধৰংসের তাণ্ডবলণলায় মত্ত হবেন । 

ক্রোধে অধীর হয়ে রাবণের ধৈষণচ্যাতি ঘটেছে হীতিমধ্যে । তীক্ষম দৃষ্টিতে দূতকে 
লক্ষ্য কোরে রাবণ প্রায় চিৎকার কোরে বললেন, “তোমরা সব অপদার্থ+ তাই এক 
সামান্য মানষের কাছে হেরে গিয়ে, সর্বস্ব খুইয়ে আমার কাছে বালকের মতো রোদন 
করতে এসেছ ! কেন, তোমরা চারাদক থেকে এই তিনটি মানুষকে ঘিরে ফেলে, তাদের 
পিষে মেরে ফেলতে পারো নন 2, 

বভীষণ মদস্বরে বললেন এই সময়ে, শৃনোছ, রামের মতো বীরপুরুষ ভুবনে 
নেই । মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের প্রথম যৌবনে রামকে দিয়ে প্রাচ্দেশে--অঙ্গ বিদেহ 
প্রভৃতি রাজ্যে অনেক রাক্ষম নিধন করিয়েছেন। এ সবই আর্ধয খাঁষদের যাগবজ্ঞ 
রক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে । মারীচের মাতা তাড়কা রাক্ষপী রামের হাতে নিহত 
হয়েছিলেন আপনার বোধহয় মনে আছে । মারীচ ও সুবাহ্‌ দুজনে পালিয়ে বে*চে 
গিয়েছিল । সূতরাং রামের বাহুবলকে সামান্য মনে. করার কারণ নেই। খর, 
দূষণ ও শিরা সকলেই অতান্ত শাজমান ও কোলা যোদ্ধা ছিল। এই সব 
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রিল রাজা করতে পারি যে রামের বাহ্‌বল, সাহস, রণনৈপ-ণ্য 
কতো বেশশী।” 

রাক্ষসয়াজ ক্রোধ দমন কোরে নীরব উত্তেজনায় বিভীষণের কথাগুলি শুনাছলেন। 
তিনি মনে মলে 'বিলক্ষণ চণ্ল হয়েছেন। আরও হয়েছেন এই আর্ধজাতীয় মানুষ 
রামের অমানৃষিক পরারুম ও তেজের বিবরণ লাভ কোরে । 

রাবণ আর্ধ-ক্ষায়দের শৌর্ধয এবং বাঁধের প্রমাণ বথেন্টভাবেই পেয়েছেন। 
সপ্তদ্বীপের আঁধপাঁত মান্ধাতা এবং হৈহররাজ কার্তবীর্ধযাজনকে তান পরাজিত 
করতে সক্ষম হনান। মনে সংশয় জাগে রাবণের। তবে, এই রামকে? সেকি 
শুধ্‌ একজন সামান্য মানুষ, এক নিবসিত রাজপনুতর মাত্র! 

অকম্পন অতঃপর রাবণের পদতলে পতিত হয়ে আর্ত কণ্ঠে বললেন, প্রভু, আমার 
ধ্টতা মার্জনা করুন । রামের বীরত্বে প্রভাব, এবং রণচাতুর্ধযয ঠনজের চোখে না 
দেখলে, বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী যখন যে দিকে দ্‌ষ্টিপাত 
করেছে, তারা সব সময়েই চোখের সম্ম:খে ধনুবণিধারী রামকে দেখেছে ! মহারাজ, 
এ এক অভাবনীয় ব্যাপার ! আঁন বলে বোঝাতে পারবো না।' 

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের আঁধকারী রাবণ আপন বীরত্বের মহিমায় উদ্জব্ল, আপন 
মাহাঝ্যের গারমায় সদা সচেতন ! বষণ রাবণের মানুষ জাতির প্রতি অবন্তা, এবং 
বিদ্বেষের ভাবের সঙ্গে বিশেষভাবেই পাঁরাচিত। 1বভীষণ অকম্পনের মন্তব্যে ডীদ্বগ্ন 
বোধ করেন। 

্রদ্ধার বর রাবণকে মানুষের হাতে মৃত্যু না হবার প্রাতশ্রুতি দেয় নি। রাবণের 
হাদয়ে সংশয়ের একখণ্ড কালো মেঘ । রাবণ কি এই মানূষ রামের বীরত্বকে আঁতিক্রম 
কোরে তাকে বিনাশ করতে পারবেন না £ 

রাবণ এতাঁদন রামকে অথবা আর্ধঢাবর্তে ক্ষন্রিয়দের অগ্রগাঁতিকে তেমন গুরংত্ প্রদান 

করেন 'ন। এখন নতুনভাবে রামের অসাধারণ বীরত্বের বিবরণ শুনে তান ধৈাযহারা 
হয়েছেন । 

অঞ্প ?চস্তার পরে বিচাঁলত কণ্ঠে রাবণ িভীষণকে প্রশ্ন করেন, “আচ্ছা 'বভীষণ, 
এই রাম নূদ্র অযোধ্যা থেকে কি ভাবে দণ্ডকারণ্যে পণ্চবটীতে এসে উপাস্থিত হলো, 
তুমি কি জানো ? 

িভ'ষণ রাবণের প্রশ্নে স্থিরভাবেই উত্তর দিলেন, জানি বহইীক মহারাজ । রামের 
প্রথম যৌবনে তাঁর রাক্ষসানধনের কাহিনী আমাকে 1বশষভাবে আকর্থণ করোছিল। 
তাই আঁম রামের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে চেষ্টা করোছ। শুনেছি, 
1তাঁন অযোধ্যায় বিমাতার ষড়যন্দ্রে রাজ্য হারিয়ে পিতৃণত্য রক্ষার জন্য চৌদ্দ বৎসরের 
পনবসিন বরণ করোছলেন । রান প্রথমে চিত্রকুট পর্বতের পাদদেশে আশ্রম নিমণি 
কোরে, সেখানে বাস করেছিলেন । সঙ্গে ছিল তাঁর রূপবতী ভারা সীতা এবং 
অনুগত ও বার ভাতা লক্ষণ । অযোধ্যাবাসীরা এবং রামের অন্য ভ্রাতা ভরত বনে 
এসে তাঁকে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। রাম তাঁদের সান্নিধ্য এাঁড়য়ে 
' ধাবার জন্য বিদ্ধ্যপরতের দক্ষিন দিকে চলে যাবার সদ্ধান্ত করেন। অগন্ত্য মনির 
আঁভগপ্রার অনুযায়ী রাম পচবীতে এসে বাস বরার উদ্দেশ্যে কুটীর স্থাপন করেন 
এবং মনি খাঁষদের যাগযজ্ঞ বরুহশীন করতে ব্রতাঁ হন। কিঁছ্কিম্ধ্যা রাজ্যের উত্তর সীমা 
পর্যটস্ত যে কোশলরাজের আঁধিকার বিস্তুত আছে, তা আমরা সকলেই জানি।* 
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বিভীষণের বিবরণে রাবণের দাম্ভিক আননে এক সক্ষম পরিবর্তনের ভাব।' এই 
ভাব বিদ্রুপ না বিদ্বেষের তা হরতো অকম্পন বুঝতে পারেন না। কিন্তু বিভীষণ 
রাবণের মনের প্রতিক্রিরাটি ঠিকমতোই উপলাখ্ধ করেন। 

শা্তকামী বিভীষণ তাই প্রথমেই, যাতে রামের সঙ্গে রাবণ সংঘর্ষের কথা চিন্তা 
না করেন, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, “রাজপুত্র রাম একাধারে পিততবংসল, মাতবংসল, 
ভ্রা্তবংসল এবং পত্বীবংসল। প্রজাদের প্রতিও তাঁর অসীম অনুরাগ । মহারাজ, 
আম যতদূর জানি এই আদর্শ পুরুষ রাম অরণ্যের ক্লেশ উপেক্ষা কোরে প্রাকৃতিক 
পারবেশে এক সখের নীঁড় রচনা করেছিলেন । 

বিভষণের শেষের মন্তব্যটি উপেক্ষা কোরে রাবণ আকস্মিকভাবে এক সিদ্ধান্তে 
' উপনীত হন। তান দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, “দূত, তুমি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে 
পলাতক রাক্ষণদের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করো । মারীচকে আমার বিশেষ প্রয়োজন । 
আম ?নজে রাম ও লক্ষমণকে বধ করতে যাবো । রাক্ষসদের এই অপ্রত্যাঁশত পরাজয়ের 
প্রতিশোধ আমি নেবোই । তা ছাড়া ভগ্রী শৃপ্পনখার অপমান তো আমারই অপমান । 
1ক বলো বিভীষণ 2 আম ক এই দুঃসাহসী দুই অব্চীনকে প্রশ্রয় দিতে পার ? 
তাদের মরণকাল ঘাঁনয়ে এসেছে বোধহয় |: 

অকম্পন 'িনীতভাবে বললেন, “মহারাজ, দেবতা বা অসুর কেউই রামকে যদ্ধে 
পরাজিত করতে পারবে না। তবে আপাঁন যাঁদ অভয় দেন, আমি একটি কথা 'নিবেদন 
করতে পারি ।” 

অকম্পনের উন্তিতে রাবণ যেন এক আশার আলো দেখতে পেলেন । তিনি তংক্ষণাং 
আগ্রহের সঙ্গে বললেন, “তুমি যা বলার ঠীনভ'য়ে বলো ।, 

রাক্ষসরাজের আম্বাসে মনে সাহস স্ণয় কোরে অকম্পন বললেন, মহারাজ, আগেই 
বলোছ সীতা নামে রামের এক অসীম রূপবতী ভার্যযা আছে । শুনেছি, রাম 
সীতার প্রাত ভীষণভাবে আসন্ত। রাম এক মুহূতও স্ত্রীকে চোখের আড়াল করেন 
না। আপ্ান অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ কোরে, রামকে মোহগ্রন্ত করুন, তারপর সীঁতাকে 
হরণ করুন। সীতার বরহে রাম আঁধক দিন প্রাণ ধারণ করতে পারবেন বলে মনে 
হয় না।' 

অকম্পনের অনোৌতক এবং অধার্মক প্রস্তাবে রাবণ উল্লাস প্রকাশ করলেও, 
গিভীষণের মুখ বিবর্ণ হলো । 'বিভীষণের হৃদয়ের গভীরে এক প্রচণ্ড দ্বম্ব। একদিকে 
রাক্ষসদের মান, সম্ভ্রম, জাতীয় মধ্ণাদা। অন্যাদকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদের 
যৌন্তকতা, বিবেকসম্মত কর্তব্য পালনের প্রচেষ্টা । 

রাবণ, িভীষণের পাশ্ভৃবর্ণ মুখের প্রাত দৃম্ট নিক্ষেপ কোরে ভ্রাতার মনের কথা 
উপলা্ধ করেন। কিন্তু এখানে পারস্ছিতি সম্পূর্ণ বিপরশত। রাম বিনা অনুমতিতে 
রাক্ষপদের আধিকারে পদার্পণ করেছে এবং রাম ও লক্ষমণ বিনা প্ররোচনায় ভগ্নী 
শৃর্পনখাকে অপদস্থ কোরে তার অঙ্গহান করেছে । উভর ক্ষেত্রেই রাবণ ভীষণভাবে 
অপমানত বোধ করেছেন ! সামান্য মানৃষের এত স্পদ্ধ্ণ ! রাবণ কখনও এক হান 
মান:ষের দুঃসাহস এবং অবিমষ্যকারতাকে ক্ষমা করবেন না। 

রাবণ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, “অকম্পন, আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে 
[ঠকই, কিম্তু ভয় পাবার কিছুই নেই । আমিও ব্রদ্ধ তেজের আধিকারী, আমিও নিভুবন- 
বিজয়ী বীর । দেখি, কেমনভাবে রাম লক্ষণ নিজেদের প্রাণ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরতে 
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পারে । সীতাকে আমি লৃপ্ঠন করবো না। কৌশলে, রামের বিবাহিতা পত্বীকে আমি 
অপহরণ করবো । তারপরে তাকে লঞ্কায় নিয়ে এসে বণীভুত কোরে আমার অন্তঃপদুরে 
চিরস্থায়ীভাবে রেখে দেবো ।, 

অকদ্পন রাবণের কথায় বিশেষ উৎসাহত বোধ কোরে রাক্ষসাধিপতিকে দৃঢ়ভাবে 
সমর্থন জানালেন । 

বিভীষণ এক দীর্ঘ নিঃ*বাস" মোচন কোরে বললেন, মহারাজ, এই ঘোর অন্যায় 
কাজে লপ্ত হবেন কিনা, বেশ উত্তমরূপে চিন্তা করুন । আমার মন আপনার প্রস্তাবে 
আদৌ সায় দচ্ছে না। রামের সঙ্গে শত্রুতার ফল ভালো হবে না। মনে রাখবেন, সমস্ত 
রাক্ষসকূলের এবং লঙকার নিরাপত্তার দাঁয়ত্ব আপনার হাতেই আছে ।” 

রাবণ চিন্তিত মনে নতবদনে সেই স্থান ত্যাগ করলেন । 


তৃতীস্ক পন্তিচ্ছেদ 


মারীচ, হিরণ্যকশিপ্‌ দৈত্যের বংশোদ্ভূত সূন্দ অসংরের ওরসে এবং তাড়কা 
রাক্ষসীর গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়োছলেন। অপারামত শীন্তর অধিকারী মারচ, রাম ও 
লক্ষমণকে প্রথম থেকেই তাঁর শতু বলে গণনা করোঁছলেন। মন খাঁষদের যাগ-যজ্ঞে 
নানা রকম উৎপাতের পাষ্টি কোরে, মারীচ ও তাঁর অননরেরা আর্ধযাবর্তের পূর্বাদকে 
মালা, মগধ অঙ্গ প্রর্ভীতি রাজ্যে আর্ধদের সভ্যতা ও সংস্কাঁত প্রসারের প্রধান 
অন্তরায় হয়েছিলেন । 

িশ্বামন্ত্র মুনির আহ্বানে কোশলপঁতি রাজা দশরথ রাম ও লক্ষণকে এই 
অনার্ধযদের দলনে প্রেরণ করলে, বিভৎসর.পা তাড়কা রাক্ষসী এবং মারীচসহ সবাহু ও 
অন্যান্য হিংস্র রাক্ষসদের সঙ্গে রাজপূত্রদের সংঘর্ষ হয়। রামের অলৌকিক বীরত্বে এই 
প্রতিহংসাপরায়ণ নিষ্ঠুর নরখাদকদের বিপর্যয় ঘটে। তাড়কার 'বনাশ সাঁধত 
হোলে, রামের আকুমণে জজরত মারীচ আর্যাবর্ত ত্যাগ কোরে দণ্ডকারণ্যে তপস্যায় 
মগ্ন হয়োছলেন। সুবাহ রামের হাতে নিহত হয়েছিলেন । 

রাম, সীতা এবং লক্ষণের সঙ্গে বনবাসের সময় পূর্ণ করার জন্য দণ্ডকারণ্যে 
গোদাবরীর তারে এসে উপস্থিত হলে, রাক্ষসপ্রবর মারীচের মন চণ্চল হয়। শব্ত্রুকে 
দশীর্ঘাদনের অদর্শনে অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণ তপস্বীদের উপর আগের অত্যাচারের জন্য যে 
অনুতাপ এবং প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব জাগারত হয়েছিল, এখন শন্তরকে পুনরায় প্রত্যক্ষ 
কোরে সেই সাত্িক ভাব অদৃশ্য হলো । পাঁরবর্তে, মনে উদ্রেক হলো রামের বিরদ্ধে 
মাতৃবধের জন্য প্রবল প্রাতীহংসার প্রবৃত্ত । 

যেমন চিন্তা তেমন কাজ । মার্চ দুজন সঙ্গীর সঙ্গে মগের রুপ ধারণ কোরে 
রামকে অতাঁকতে আক্রমণ করলেন। রাম অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রঙ্থাস্ত্র প্রয়োগ 
কোরে তার অনচর দুজনকে বধ করলেন। মার্চ পালিয়ে গিয়ে কোনক্রমে পরিত্রাণ 
লাভ করলেন । রামকে নির্যাতন করার স্পৃহা মারীচের চিরতরে ঘুচে গেল। 

লগকায় রাবণ ইতিমধ্যে মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ কোরে পুঙ্পক রথের সহায়তায় 
আকাশপথে সমন লঙ্ঘন করলেন । তারপরে বহাবিধ অরণ্য, সরোবর এবং নদশী আঁতক্রম 
কোরে দগপ্ডকারণ্যে এসে পৌঁছলেন । 


১৬ 


তখন মারাচি রামের হাতোনজের নগ্রহের কাীহনী বর্ণনা কোরে, রাবপকে পীতা 
হরণের আভলাষ বঙ্জন করতে উপদেশ দিলেন । মারীচ এমন ভয়ও দেখালেন ধে 
রামের বারত্বের ও বিরুমের প্রভাবে শুধু রাবণ কেন, সমগ্র রাক্ষসকুলই 'বিনপ্ট হরে 
যেতে পারে । সুতরাং নিরপরাধ রামের সঙ্গে অহেতুক শত্রুতা করা উচিত নয়, আরও 
নয় এই কারণে ষে রামকে পরাজিত করা দৈত্য, দানব, রাক্ষস, এমনাঁক দেবতাদেরও 
অসাধ্য । 


_-তোমার এই অযাচিত উপদেশের জন্য আম লঙকা থেকে এত দূর ছুটে আস 
ান। তুমি আমাকে সীতাকে হরণ করার জন্য সহায়তা করবে কিনা আমি জানতে চাই । 
তুমি হশ্যা কি না-কি বলবে বলো ।? 

উগ্নভাবে এই কথাগীল বলে রাবণ স্তষ্ধ হলেন । 

মারীচ চিরাদন রাবণের অনুগত, সুতরাং রাবণের দাম্ভিক এবং ক্রুর প্রকৃতির সঙ্গে 
পরিচিত । মারীচ মনে মনে ভীত না হলেও বিচলিত বোধ করেন । রাবণ, বিভীষণ 
নন যে য্যান্ত ও ন্যায়নীতিতে কর্ণপাত করবেন। রাবণ রাক্ষসরাজ রাবণই | 

ন্যায় ও অন্যায়ের বোধ রাবণের রাক্ষসপ্রবৃত্তি ও রাক্ষস-স্বার্থের নিকট আতি 
তুচ্ছ। রাবণের অহামিকার প্রাত যে আঘাত রাম করেছেন দণ্ডকারণ্যে চৌদ্দ হাজার 
রাক্ষস নিধন কোরে, যে অন্যায় রাম করেছেন রাক্ষসদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষে অপমান 
রাম করেছেন রাক্ষসাধপাঁত রাবণের 'প্রয়তমা ভগ্রীকে বকৃতরূপা করার মধ্যে, তার জন্য 
রামকে রাবণের হিংস্র ক্রোধ এবং 'নিদ়্ প্রাতশোধের সম্মৃখীন হতেই হবে। রাবণ 
রামের সঙ্গে বিগ্রহে প্রবৃন্ত হতে দঢসংকঞ্প। এইভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন, 
মারীচ। 

মারীচ মনে মনে বল সগ্য় কোরে বিনীঁতভাবে বললেন, মহারাজ ! আম 
আপনাকে অযাচিত উপদেশ দিই নি। কারণ, তা দেবার আঁধকার আমার নেই। 
আম শুধু আমার অভিজ্ঞতার উপর নিভভ'র কোরে আমার নিজের ধারণা আপনাকে 
জানয়োছ। আপনাকে কে বা কারা এই সাঁতাহরণের মন্ত্রণা দিয়েছে, আমি জানি 
না। তবে আম পুনরায় বলাছ, ওদের নিজেদের পথে যেতে দিন, ওদের সঙ্গে কোন 
সংঘর্ষে আপাঁন লিপ্ত হবেন না। হলে কিন্তু আপনার এবং রাক্ষসদের পক্ষে পরিণাম 
শুভ হবে না।' 

মারীচের অকপট ও স্পষ্ট ভাষণে রাবণ আদৌ বিচাঁলত হলেন না। তাঁর ক্রোধবাচ্ 
তীব্রভাবে বাঁধত হয়ে যেন মারীচের সবঙ্গি দশ্ধ করলো । 

ঘৃণায় ও িদ্বেষে মুখ কুণ্চিত কোরে, রাবণ গার্বতভাবে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'মারীচ, 
আম যা সিদ্ধান্ত করোঁছ তার একটুও নড়চড় হবে না। তুমি মায়াবলে এক 'বিচিন্ন 
বর্ণের স্বণমগের আকার ধারণ কোরে, সীতা এবং তার সঙ্গে রাম ও লক্ষণের চোখে 
এক মরীঁচিকার সৃষ্টি করবে। সীতা ধখনই রাম ও লক্ষণকে এই স্বর্ণমৃগাঁটকে 
ধরার জন্য পাঠাবে, আম সেই সুযোগে রামের নির্জন কুটীরে সম্্যালী-ভিক্ষুকের বেশে 
উপাস্থত হয়ে সীতাকে হরণ করবো । যাঁদ আমার কথার অন্যথা হয়, তবে তোমাকে 
আমি হত্যা করতেও 'ছিধা করবো না ।' 

রাবণের ভরগীতপ্রদ বচনে এবং রাবণের ঘন মীল আননের নিষ্ুর ও কর আঁভিযযান্তুতে 
আঁভিভুত হয়ে মারীচ মনে মনে প্রমাদ গণলেন ৷ 'এই আসন পরণক্ষার শ্ারিপাম ক ? 
বাবণের - আদেশ . পালন না করলে রাবগর হাতে মৃত্যু, পালন করলে রামের হাতে 


বে 


মৃত্যু। এই দূই নিশ্চিত মত্যুর সম্ভাবনার মধ্যে মারাঁচ রামের হাতে নিধনই প্রে্তর 
বলে "সিদ্ধান্ত করলেন । 

মারচ রাবণের আদেশ মতো কাজ করতে স্বীকৃত হয়ে; রাক্ষসরাজের উত্তপ্ত 
অন্তঃকরণে শীতল বার গন কোরে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হলেন । 


৪ ০ ধা ঝা 


পাম কজ্পনাও করেন নি যে জনস্থানে রাক্ষ্দের সঙ্গে বিরোধ তাঁকে এক প্রচণ্ড 
বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করবে । পঞ্বটার প্রেমনিবিড় অরণ্যবাস যে বিদ্মিত হতে চলেছে, 
সীতার মনে কেন যেন এই আশওকার উদয়ন হয়োছল। কিন্তু পাতির উঞ্ণ হৃদয়ের স্বপ্নময় 
্পশ্ দেবরের নীরব ও অক্লান্ত সেবা সীতার মানাঁসক হ্থর্যকে নষ্ট হতে দেয় নি। 

দণ্ডকারণ্যের নেসার্গক শোভার মুগ্ধ হয়ে সীতা আনন্দে আত্মহারা । রামের হাত 
দুটি ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সীতা বসলেন, “নাথ, এই গহন অরণ্যে প্রকাতির লীলাভামিতে 
বাস কোরে আমার মন রোমাণ্চিত হয়ে উঠছে । তুমি কি এই পণ্চবটীকে চিত্রকুটের 
চেয়ে মনোরম বলে মনে করো না ?, 

তার মনের ভাবাঁট সম্পর্ণভাবে উপলাঁষ্ধ করতে পেরে রাম আবেগময় কণ্ঠে 
বললেন, পপ্রয়তমেঃ তুমি যেখানে আমার পাশে থাকবে, সেই চ্ছানই আমার কাছে 
মনোরম । সেই স্থানই আমার গুহ ।+ 

পাঁতর এই বাক্যে সীতা মনে মনে পুলাঁকত হন। এখানকার বৃক্ষলতা, পক্ষী 
কূজন, বন্য পুষ্প এবং নানাবিধ ফলের প্রাচুর্য, তাঁটনীর স্বচ্ছ জল, অদ:রে ময়রের 
নৃত্য, সীতার মনকে হরণ করেছে । গোদাবরী নদীর কিনারায় প্রকাতির সৌোন্দ্যঘময় 
গচন্রাট সগতার মনের মধ্যে %ভনীরভাবে আঁঙ্কত হয়েছে । 'কিম্তু তবুও মাঝে মাঝে যেন 
মনের কোণে একটা উদ্বেগ ও শত্কার রেশ, ধার অস্তিত্ব এই রাক্ষসদের সঙ্গে সংঘর্ষের 
আগে আদৌ ছিল না। 

যত দন যার সীতার চিত্ত এক অনাগত বিপর্যয়ের ভয়ে সঞ্কৃচিত হয় । কিন্তু রামের 
হৃদয়ে দুশ্চিন্তার বাষ্পও নেই ৷ রাম বৈদেহীকে প্রবোধ দেন, পত্তীর হৃদয়ের 'দ্বধা ও 
দ্বদ্বকে দূরীভূত করতে সর্বদাই সচেষ্ট হন। 

রামের হৃদয়ে বিকার নেই, শও্কা নেই। রামের মনে এক উদার মুত্তির আনন্দ । 
রাজধর্ম পালনের জন্য উৎসগাঁকৃত দেহ ও মন আজ অরণ্যের পশ., পক্ষী, বক্ষ, 
নদীর প্রাকীতক বোঁচন্রের মধ্যে যোগীর গাহস্ছ্যি সখ অনুভব করছে । 

প্রিয়তমা পত্তীর কৃচ্ছুসাধনে দুঃখিত রাম, লক্ষমণের বণ্চিত জীবনের জন্যও হয়তো 
নিজেকে দায়ী মনে করেন । বিলাসনগরণী অযোধ্যার সুখ-সম্ভোগের স্মৃতি হয়তো 
সময়ে সময়ে মনকে আচ্ছন্ন করে । কিন্তু তাতে নিজের ঝগনার দুঃখ অপেক্ষা অপরকে 
বাঁণত করার অপরাধবোধই তাঁর মনকে বার বার পাঁড়ত করে। 

রামকে অনেকক্ষণ নীরব দেখে সাঁতা রামের সান্নিধ্যে উপাস্থিত হয়ে প্রেমবিহ্বল 
কণ্ঠে বললেন, 'প্রাশেন্বর, তুমি ি মনে মনে আমার দুঃখের কথা চিন্তা কোরে কন্ট 
পাচ্ছো 2 প্রিয়তম, তুমি আমার পাশে থাকতে আমার দুঃথ কি? যেখানে তোমার. 
স্থান সেখানেই আমার চ্ছান। তুমি এবং তোমার উপয্স্ত ভাই লক্ষণ যেখানে 
উপাস্থত, সেখানে আমার দুঃখই বা কি আর ভরই বা কি!, 

রামের মুখে এবং চক্ষে এক গাঢ় প্রেম ও প্রীতির আভব্যন্তি। পাঁতির প্রণয়ের 
এই দুর্লভ মূহূর্তাটতে সীতার দেহের মধ্য থেকে এক অপার্থব জ্যোতি নির্গত 
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হয়। রামের ম্ব্গয় আননশোভায় বিমোহিত হয়ে, সীতা রামকে এক 'নাঁবড় আলিঙ্গনে 
বদ্ধ করেন। সাতার চক্ষু দুটি আর্দ্র হয়। 

রাম কিছু উচ্চারণ করার আগেই মধুর কণ্ঠে সীতা বলেন, “আর )পুত্র, তোমার 
মতো পাঁত লাভ কোরে আমার জন্ম সার্থক হয়েছে। তোমার একনিষ্ঠ প্রেমই 
আমার হ্ৃদয্নের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা | তুমি শৌর্যে;, বর্ষে, মহত্বে-সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ । 
এই স্থান সম্বন্ধে আমার মনেষে একটা অজানা ভয় সময়ে সময়ে উদর হয়, সেটা 
নেহাতই মনের একটা ভ্রম । তোমরা দুই বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা থাকতে, রাক্ষদদের কাছ 
থেকে আমাদের কোন বিপদের আশঙ্কা নেই ।” 

রাম পীতাকে বাহুডোরে বন্ধন কোরে, কোমল কণ্ঠে বললেন, “বেদেহী, তোমার 
অকপট উীন্ততে আমার প্রাণ ভরে যায়। তুমি মনে কোনো ভয় রেখো না। আম 
উপস্থিত থাকতে, কেউ তোমার কেশ স্পর্শ করতে পারবে না। আর আমার আগেই 
লক্ষণ যে কোন আততায়শকে বিতাড়িত অথবা হত্যা করতে পারবে । লক্ষণের 
বীরত্বের পাঁরচয় আর নতুন কোরে দেবার প্রয়োজন নেই ॥” 

রামের মিষ্ট বাক্যে আম্বস্ত হয়ে সীতা বললেন, “নাথ, এসো, আমরা কুটির- 
প্রাঙ্গণ ত্যাগ কোরে ক্ষণকালের জন্য গোদাবরীর তারে গিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
উপভোগ কার এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করি ।" 

রাম, সীতার প্রস্তাব অনুমোদন কোরে লক্ষণের উদ্দেশে গেলেন । সাতা হন্ট চিত্তে 
রামের অনুগমন করলেন । 
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মারীচের মায়।বী শান্ততে বনবাসী সীতা ও রামের চোখে এক অভাবনীয় মোহের 
সণ্থার হলো । 

লক্ষণ সেই মনোহর, নানাবিধ রত্ষে বিভাষিত, স্নিশ্ধবর্ণ মৃগটিকে প্রথম থেকেই 
সাষ্দগ্ধ চিত্তে দেখে দূর থেকে বললেন, “আমার মনে হয়, দ-্টস্বভাব মারাচই এই 
স্বর্ণমর মগের মরীচক সৃষ্টি কোরে আমাদের ক্ষাত করার বাসনা করেছে ।” 

পুজ্গচযনে অনুরতা সীতা রত্বাবাচীত্রত মৃগাঁটকে দেখে এতই প্রলুষ্ধখ এবং মোহগ্রন্ত 
হয়েছিলেন যে তিন রাক্ষসের এই কুট চাতুষে্র কথা চিন্তা করতেই সক্ষম হলেন না। 
যতই ম:গাঁটকে লক্ষ্য করেন; ততই তাকে নিকটে পাবার লোভ তাঁকে গ্রাস করতে থাকে । 
ততই তান রামকে এই মৃগটিকে তাঁকে এনে দেবার জন্য পণঁড়াপাীঁড় করেন । 

হারণটিকে লক্ষ্য কোরে রামেরও বিস্ময়ের পীমা ছিল না। স্বেচ্ছায় অরণ্যের 
কঠিন জীবনের দঃখ ও ক্লেশ সহ্যকারী প্রিয়তমা ভাষর্ণার এই সামান্য অভিলাষাঁট 
পূর্ণ করার জন্য তান অস্বাভাবিকভাবে ব্যগ্র হলেন । সাবধানী লক্ষণের হিতবাক্য 
রামের হৃদয় স্পর্শ করলো না। 

ম:গঁটকে পাবার জন্য সাঁতার আগ্রহ দেখে রাম বললেন, “লক্ষণ, এই মৃটকে 
পাবার তীব্র বাসনা হয়েছে, জানকীর | এই মগের কাণ্চনময় চ্মের উপর বসা সকলের 
পক্ষে অত্যন্ত সুথস্পর্শ হবে, সন্দেহ নেই । আম শীঘ্র একে ধরে নিয়ে আসছি, তুমি 
চারাঁদকে দষ্টি রেখে কুঁটিরে থাকো । প্রয়োজনে, জটায় তোমাকে সাহায্য করবেন ।” 

হয়তো রামের মনে এক আশ; বিপদের পূর্ববোধ জেগোঁছল। রামের বাণের 
আঘাতে মরবার আগে মৃগরূপী মারঁচ নিজের রাক্ষস রূপ ধারণ কোরে, হা পাতা, হা 
জক্ষণ, বলে চিৎকারের মধ্যে রামের সঙ্গে চরম শন্তুতা সাধন করে গেলেন । - 
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রামের প্রাণ সংশয় হয়েছে চিন্তা কোরে, শোকে দুঞ্খে সীতা রামের প্রাথ রক্ষার 
জন্য ব্যাকুল হয়ে লক্ষয়ণকে মায়ামগের নিকট যেতে বাধ্য করলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছাকৃত- 
ভাবে লক্ষণ আশ্রম তাগ করলে, সীতা তাঁর অদূরদার্শতার অশৃভ পাঁরণাম থেকে 
অব্যাহতি পেলেন না। রাবণ ভিক্ষুকের বেশে আবির্ভূত হয়ে ছলনার সাহায্যে লীতাকে 
হরণ করলেন । 
চি চি চে নী 
রাম ও লক্ষণ বেশ কিছুক্ষণ পরে মৃগস্হ কুটিরে ফিরে এসে সীতাকে দেখতে 
পেলেন না। ইতিমধ্যে যে রাবণ তপস্বীর ছম্মবেশে ভিক্ষার জন্য কুটিরে উপনীত 
ইয়ে ছলে এবং বলে সাঁতাকে হরণ করেছেন, তা তাঁরা জানতে পারেন নি। 
সীতার অদর্শনে দুঃখে ও শোকে আত্মহারা হয়ে রাম ভুল্ণ্ঠিত দ্ুমের মতো 
ভূঁমিকে আলিঙ্গন কোরে করুণ স্বরে বিলাপে মগ্ন হলেন। প্রেমময়ী ভার্ধযার নিরবাচ্ছি 
সাধ্য, 'নাবড় প্রেমের স্পর্শ? একন্র আহার-বিহার, সব িছর মধূর স্মৃতি রামের 
ভগ্ন হৃদয়কে মাঁথত করে এক তীর হাহাকার ও বেদনায় পর্যবাঁসত হলো । 
সীতার 'বরহে কাতর নবদ-বাঁদলশ্যাম দশরথ-তনয় রামের অশ্র-বিধৌত, বিষাদপ্স্ত 
মৃখাঁট নিরীক্ষণ কোরে ষেন বনের পশু, পক্ষী, যক্ষ, িল্লর, সকলেই আঁভভুত 
হরে উদাস নরনে রামের প্রতি গভীর সহান.ভুঁতি জানালো । বনের বক্ষ, পত্র, পুষ্প 
টন রামের এই শোকের উচ্ছ্বাসে 'মরমাণ হলো । 
রাম আঁস্থরাচত্তে গোদাবরণীর তারে উপস্থিত হয়ে উন্মাদের মতো চিৎকার করে বললেন, 
লক্ষ্মণ, জানকী হয়তো নিজের লব্জা ও সম্মান রক্ষা করার জন্য এই প.ণ্যতোয়া 
গোদাবরীতে আশ্রয় নিয়ে আমাদের দঃখের সাগরে নিমাদ্জিত কোরে চিরদিনের মতো 
চলে গেছেন । হার, িডসত্য পালন কোরে সীতাকে এবং তোমাকে সঙ্গে নিয়ে 
শাযোধ্যায় আমার জননীর কাছে এবং মাতা কৈকেয়ী ও মাতা সমিন্রার কাছে গিয়ে 
'দ্ঁড়াতে পারলাম না! আমার আর এক ম-হূর্তও প্রাণ ধারণ করতে ইচ্ছা করছে না।” 
দণ্ডকারণ্যের চাঁরাদকের নিজনতা ভেদ কোরে রামের শোকাঁবদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন 
আকাশে বাতাসে বক্ষপত্রে প্রাতধ্যনিত হলো । সাতার সুস্নিগ্ধ ও অমায়িক ব্যক্তিত্বের 
স্পশে যে অরণ্যভূমি ষেন সজীব হরে ফলে, ফুলে, সৌরভে সমৃদ্ধ ও আমোদত হয়ে 
উঠেছিলঃ সেই 'বশাল বনরাজ্যে আজ উষর মরুভূমির রুক্ষতা । মনোম.গ্ধকর 
প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ সীতার অভাবে যেন জীর্ণ ও শ্রৃহীন। 
' বক্ষে করাঘাত কোনে শিশুর মতো রোদন করছেন রাম । বাম্পাকুল নয়নে কখনও 
লক্ষমণকে দায়ী করছেন এই দর্দেবের জন্য । 
--চ্জিলোকের দবাভাঁবক ব্যাকুলতার প্রকাশে, তোমার মতো ধৈর্য9বান, বিচক্ষণ 
বীরের এই মতিভ্রম হলো কেন লক্ষণ ? তৃমি কোন য্যান্ততে তাঁকে একাকণ' রেখে গেলে! 
ঘটনাচক্রে বিমূঢ় লক্ষ্মণ এই অভিযোগের কি উত্তর দেবেন! রামের কাতরতায় 
লক্ষণের দ:খত হৃদয়ে রামের জন্য অনুকম্পার সণ্টার হলে।। 
লক্ষণ সাবনয়ে বললেন, 'আপাঁন এত ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? আসুন, আগে 
আমরা সমস্ত বনভূমি তম তল্ন করে খখাজ।' 
রামের করুণ মুখচ্ছবি লক্ষমণকে বিচলিত করে। অনুনয়ের স্বরে লক্ষণ পুনরায় 
বললেন, প্রেভূ,আপাঁন, এই দুঃখ ও শোকের আবেগকে সংযত করুন। জানকার 
অদর্শনে আমার হুদয়ও 1ক বিষাদে মগ্স হচ্ছে না? কিম্তু শিশুর মতো রোদন করলেই 
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₹তো তাঁকে পাওয়া ধাবে না। আপনার তুল্য বীর কোথায় আছে:ঃ শিশ্ক মতে 
আচরণ আপনার আদৌ শোভা পায় না। চেষ্টানাকরলে কোন বিষয়েই সফল 
পাওয়া হায় না।' 

লক্ষণের সামনা এবং মৃদু তিরস্কার-মিশ্রত ভাষণে রাম সম্বত লড করলেন। 
রাংমর মনের কোণে এই সন্দেহ ষে অরণ্যের কোন রাক্ষসই ঘণ্য চোর্ধ)বৃতির ত্বারা 
তাঁর এই অপরণণর ক্ষতি সাধন কোরে আগের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে । 

এই কথা মনে মনে চিস্তা কোরেই রাম হঠাৎ রুদ্র মুর্তি ধারণ করলেন। নিমেষের 
মধ্যে তাঁর তৈলহণন বদ্ধ জট।জ্‌ট যেন অসংযত হয়ে গেল। দৈেহস্ছ তেজের প্রভাবে এবং 
রোদ্রের দহনে রামের উজ্জল শ্যামবণণ আকৃতি এক ভয়গ্কর সংহারকারী মূর্তিতে 
পরিণত হলো । 

রামের এই উগ্র মূর্তি লক্ষমণও যেন সহ্য করতে পারলেন না। তথাপি লক্ষণ 
রামের মুখের প্রতি শান্ত দৃষ্টি প্রসারিত কোরে নীরবে অপেক্ষা করলেন। 

আপন ক্ষান্রতেজ ও পুরূষকারে উদ্দীপত হয়ে রাম কঠন স্বরে বললেন, “লক্ষমণ, 
আমাকে অনেকেই কোমলস্বভাব মনে কোরে আমার শান্ত ও সামর্থযকে হেয় জ্ঞান 
করে। আম সংযতচিত্ত, করণাপ্রবণ এবং মূদুস্বভাব। হয়তো অনেকেই সেই 
কারণেই আমার বারত্বেরে প্রথরতা উপলাষ্ধ করে না, উপরন্তু আমাকে অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখে ।, 

রামের এই আত্ম-বিশ্ষেণে লক্ষমণ মনে মনে উৎসাহিত হন। এইবার রাম বটি 
শান্ত এবং তেজের সহাএতায় এই বিপর্যয়ের প্রাতিকারে আগ্রহী হবেন এবং অর্থহীন 
শোকাবেগ বর্জন কোরে মোঁছ্লণীর সন্ধানে তৎপর হবেন । 

রাম িছূক্ষণ স্তখ্ধ হয়ে থাকার পরে পুনরায় রোষকষায়িত নয়নে বললেন, “দয়া 
মায়া, ক্ষমা প্রভৃতি গুণই আমার বিপদের কারণ হয়েছে । আঁম এইসব গুণ িদর্জন 
দিয়ে নিৎ রভাবে রাক্ষসদের ও সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ করবো । কেউই আমাকে সংহার- 
প্রবত্ত থেকে নিবারণ করতে পারবে না।, 

রামের সেই বিজাতাঁর রোষের প্রতি এই বলে শান্তির প্রলেপ দিলেন, লক্ষণ, 
ভ্রাতঃঃ আমাকে ক্ষমা করুন। বিপদের মুখে অসহায় আর্তনাদ অথবা অবৈষাঁয়ক 
ক্রোধ, এই দুইয়েরই অনেক উর্ধে আপাঁন। আপাঁন প্রকৃত বীর, অলৌকিক শান্তর 
আঁধকারী। আপানি উদারহৃদয়, মহৎ ও ঠিবচক্ষণ । আসুন, ভাবপ্রবণতা পাঁরতযাগ 
করে, এই অরণে;র মধ্যে এবং বা1হরে আমরা মৈথিলশর সম্ধান করি । কোথায়ও না 
কোথায়ও আমরা তাঁর অদশয হবার কোন না কোন সূত্র আবিদ্কার করবোই 1, 

শ্িতধী লক্ষণ অরণ্যের নিরীহ হরিণদের মক হীঙ্গত ও পদক্ষেপ লক্ষ্য কোরে 
জানকীর দক্ষিণ দিকে অপসারণের বিষয়ে আগেই নিশ্চিত হয়োছলেন। রামকে সঙ্গে 
[নয়ে লক্ষণ অরণ্যের মধ্যে দক্ষিণ দিকেই অগ্রসর হলেন । 

সীতার হারিয়ে যাওয়ার প্রথম সূত্র শীঘ্রই তাঁদের সম্ম:খে উপাস্থত হলো। 
বৈদেহীর দেহাবচ্যুত পুস্পস্তবকগুলি ভূমিতে পতিত দেখে রামই সেগুলি সীতার 
কবরী থেকে স্থলিত বলে সনান্ত করলেন । প্রাণ অপেক্ষা 'প্রির ভাষ্যরি পারত্যন্ত 
কুস্দ্মগ্ঘালি রামের হৃদয়ে পুনরায় আবেগের সন্ভার করলো । 

একটু অগ্রসর হতেই ভূমিতে রাক্ষসের এবং সাতার পদচিহ্ন দ্ট হলো। অদ্‌রে 
ভুমির উপর জ্দীতার একটি অলৎকার পড়ে থাকতে লক্ষ্য করলেন,. দুজনে ৷ তারপরে 
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রন্তরঞ্জিত ভুমিতল দূম্টিপথে এলো । রামের মনে ঘোর সংশয় যে রাক্ষস বোধ হয় 
সীতাকে থণ্ড থণ্ড কোরে উদরস্থ করেছে। 

সীতার পাঁরত্যন্ত অলপ্কারখানি নিয়ে গভীর মমতা সহকারে অশ্রুপূর্ণ লোচনে 
রাম বারবার সেইটিকে লক্ষ্য করলেন । যেন কাণ্চনময় সেই অলঙ্কারের গাত্রে সীতার 
আনন্দ্যসূন্দর ও পাবন্ন মুখখাঁন উদ্ভাপত হয়ে উঠেছে ! লক্ষণ এই দৃশ্যে বি্গালত 
হয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন । 

ক্ষোভেও দুঃখে জর্জরিত হয়ে রাম বললেন--ভাই, এই দেখ দুই রাক্ষসের মধ্যে 
ঘোর বৃদ্ধের চিহ্ন এই স্থানের চার দিকে । এই দেখ রত্বখাঁচত প্রকাণ্ড এক ধন 
চবণময় বর্ম, বিরাটাকার ছত্র, এদব চূর্ণিত হয়ে 'বাক্ষপ্ত হরে রয়েছে । এই সব 
তীক্ষ7 বাণসমহ+ নিহত সারথী, বুদ্ধের রথ, অশ্মিপ্রভ ধবজ+ এসব কার বলো দোঁখ ? 
দেবতার না রাক্ষসের 2 লক্ষণ, নিশ্চয়ই এইসব বন্তু রাক্ষসদের এবং এই রাক্ষসেরাই 
আমার প্রাণাধিক প্রিয় জানকীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে এবং তার পরে তার দেহ 
ভক্ষণ করেছে।' 

এই উাওর পরে গভীর হতাশায় মগ্ন হলেন রাম ৷ চক্ষে তার অশ্রুর বন্যা। কণ্ঠ 
রুম্ধ হয়ে আসছে, এই ভয়গ্কর দৈব বিড়ম্বনার গভীরতা উপলাষ্ধ কোরে । 

রামের কাতর কণ্ঠে ক্ষীণ আর্তনাদের শব্দ। লক্ষণ লক্ষ্য করলেন রাম ভূমিতে 
পতিত হয়ে বিলাপ করছেন”--হায়ঃঠ আমি অযোধ্যাবাসীদেরই বা কি বলবো! 
জানকণর পিতামাতার কাছেই বা ি কোরে মুখ দেখাব ! আমার মৃত্যুর পরে জীবনের 
পরপারে স্বর্গগত পিতার সামনেই বা কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবো ! হায় লক্ষণ, সীতার 
বিরহে আম মৃত্যুবরণ করলেও '্তৃসত্য পালনের অক্ষমতার পাপ আমাকে ত্যাগ 
করবে না!' 

লক্ষণ রামের হৃদয়ের দঃখ ও দ্বন্দের কথা সম্যকভাবেই উপলাঁষ্ধ করেছেন৷ 
লক্ষণ নমেষের মধ্যেই লক্ষ্য করলেন যে রামের বাহ্রঙ্গ থেকে হতাশার মেঘ ক্রমশঃ 
অপসত হচ্ছে । রাম মূহ্্মূহ্‌ দীর্ঘ*বাস মোচন করতে করতে প্রচণ্ড ক্রোধে আবিষ্ট 
হরে কৃতান্তের মতো ভীষণ হলেন। দু হাত মুণ্টিব্ধ কোরে যেন হৃদয়ে শান্ত 
সঞ্চয়ের জন্য রাম অসীম নীল অম্বরের প্রাত দৃষ্টি নিবষ্ধ করলেন । 

রামকে পুনরায় পারিপাঁশ্্বিক অবস্থার মধ্যে ফিরয়ে আনার উদ্দেশ্যে লক্ষণ ধার 
কণ্ঠে বললেন, এইবার প্রথমেই আমরা গপতরাজ জটায়ুর খোঁজ করবো । তাঁকে 
আহত অথবা বধ না কোরে, দস্য কখনও জানকীকে এই অরণ্যভুমি থেকে বাইরে নিয়ে 
যেতে পারবে না। কে আমাদের শত্রু, সেই কথাই আমাদের প্রথমেই জানতে হবে ।' 

লক্ষমণ অতঃপর জনস্থানের প্রাতাঁট বনাষ্জলে ও গিরিকম্দরে রাক্ষসদের খোঁজ করার 
জন্য রামকে পরামর্শ দিলেন। এইভাবে অনুসন্ধান করার সময়ে তাঁরা ক্ষতাঁবক্ষত- 
দেহ গৃপতরাজ জটায়্‌কে রন্তান্ত ও ভূপাতিত অবস্থায় দেখলেন । জটায়ূর তখন প্রায় 
শেষ অবস্থা । 

জটায়্‌ অত্যত্ত ক্ষাণস্বরে বললেন--রাবণ সীতাকে হরণ কোরে নিয়ে গেছে। 
আমি এই বার্্ধক্যজাণ দেহেও প্রাণপণে বূম্ধ কোরে তার ধনু, বাণ, রথ, ছত্র-সবই 
চূর্ণ করোছি। সেই দরাত্মা বলণালী রাবণ খড়গাঘাতে আমার পক্ষ দ:ট ছেদন 
করেছে। সে আকাশমার্গে সীতাকে 'নিয়ে দাক্ষণের দিকে চলে গেছে । রাম, আম 
তোমার [তার পুরানো বয়স্য। এই দুঙ্সংবাদ তোমাকে জানাবার জন্যই আমি 
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বেচে আছি। তুমি দুঃখিত হয়োনা। আম বলাঁছ তুমি শীঘ্রই সাীতাকে 
ফিরে পাবে ।” 

এর বেশী কোন সংবাদ জটায়: 1দিতে পারলেন না। রাবণের গনবাস সঠিক 
কোথায় বলার আগেই জটায়র প্রাণবায়ু নির্গত হলো। রাম ও লক্ষমণ বত্ব সহকারে 
জটায়্‌র দেহের সৎকার করলেন এবং গোদাবরীর তারে গিয়ে তর্পণ করলেন । 


চতুর পল্জিচ্্ছেছে 


লঙ্কেম্বর রাবণ আকাশমার্গে বহ্‌ বন উপবন পরত নদী ও সরোবরের উপর দিয়ে 
এসে অবণেষে সাগর আঁতক্রম কোরে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। রাবণ 'কম্তু 
সীতাকে মাহষা মন্দোদরীর নিকট নিয়ে যেতে কাণ্ঠিত হলেন। 

মন্দোদরী কখনই রাবণের এই পরস্তী-হরণকে স্বাগত জানাতেন না। অপর 
পক্ষে, হয়তো রাবণের এই কাজকে অত্যন্ত গাহ্তি ও হান বলে বিবেসনা করতেন । 

[নজের পত্রীর চাঁরন্র সম্বন্ধে রাবণ উত্তমর্‌ূপেই অবাঁহত ছিলেন । তাই রাবণ 
কার অভ্তঃপুরে রাক্ষপী পারচারিকাদের হাতেই সাতার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 
অর্পণ করলেন । সাঁতাকে শব্যাসাঙ্গনী করার অদম্য 'িলপ্সায় রাবণের লালপাপর্ণ 
উগ্ধ রাক্ষসপ্রবৃত্তি প্রায় দুদ্মনীয় হয়ে উঠলো । কিম্তু সীতা প্রস্তী এবং সে 
স্বেচ্ছায় রাবণের নিকট আত্ম-সমপণ না করলে, রাবণ বলপ্রয়োগ করতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না। 

াবিভশষণ রাবণের পরনারশীলোলুপতার হাঁন প্রবণতার সঙ্গে পারিচিত থাকলেও, 
রাবণের নীতিজ্ঞানের উপর বিভীষণের পাঁরপূর্ণ বিশ্বাস ছিল । কিন্তু স্বার্থান্বেষী 
পার্বচর এবং চাটুকারের অভাব রাক্ষসপূরীতে ছিল না। 'িভীষণের উদার এবং 
কোমল হৃদয় অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে প্রস্ভুত ছিল না। সেই অন্যায় জেষ্ঠ এবং 
সর্বাবিষয়ে শ্রেষ্ঠ রাবণ কত্তর্ক অনুষ্ঠিত হলেও, নয় । 

[িবভীষণের বিশ্রামপ্রকোন্ঠে হঠাৎ তাঁর কিশোর পুত তরণঈসেনের আবির্ভাব ঘটলো । 
বভীষণ গবাক্ষপথে দুরে কি যেন লক্ষ্য করাছলেন। সরমা গৃহে অনুপস্থিত । 

তরণীসেন ধীর পদে পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে নত মুখে অপেক্ষা করলেন। 
[িভীষণের ম-খ বর্ণ হন ও বিমর্ষ । তানি গম্ভীরভাবে প্রকোম্ঠের মধ্যস্থিত পালক্কে 
এসে বসলেন । 

পিতার সৌম্য মৃরতিতে এই অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য কোরে তরণণীসেন মনে মনে 
চণ্চল হন। তাঁর বালকহ্ৃদয়ে এক ভয়ের সঞ্চার হয় । 'পতাকে কোন প্রশ্ন করতে 
কুণ্ঠা বোধ করেন, তরণীসেন। 

এই সময়ে ঈষং উত্তেজিতভাবে গৃহে প্রবেশ করেন সরমা। সম্মুখে কাণ্ঠ- 
পদুত্বলীরং পুত্রকে দেখে সরমা বিস্মিত বোধ করেন । হঠাং সরমার দ্টি নিবদ্ধ হয় 
্বামীর মৌন মার্তর উপর । বিভীষণের মুখের ভাব সরমাকে আদৌ আম্বন্ত 
করে না। সরমার হৃদয়ে এক অজানা আতঙ্কের সঞ্ার হয়। 
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পালকের উপর অধশিয়ান বিভীষণ সমার এই সংশয়াপন ভাবাঁট, লক্ষ্য কোরে 
তরণখসেনকে সস্নেহে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। পিতার এই স্নেহের স্পর্শে 
তল্লণীসেন বিশেষ অভিভূত বোধ করেন এবং তাঁর দচক্ষে অশ্রুস্োত বহে যার। 
পূরের চক্ষে আনন্দাশ্রু মাতাকেও যথেষ্ট বিচলিত করে । মাতা ও পুত্র পরষ্পরে দৃষ্টি 
বিনিময় কোরে যেন ইঙ্গিতে কিছ. ভাব 'বাঁনময়ও করেন। 

--তিরণী; তুম অস্ত্রশিক্ষাকে অবহেলা কোরে এই অসময়ে এখানে এসেছ কেন, 
বস? তোমার দেহ ও মন ক সুস্থ নেই 2 ক হয়েছে তোমার ? 

1বভীষণের সদয় সম্ভাষণে তরণসেন বিগালত বোধ করলেন। তরণাসেন 
স্বভাবতঃই শান্ত ও স্বজ্পবাক। সরমা পুত্রের নিকটে এসে প্রগাঢ় অনূকম্পায় তার 
মাথার উপর হাত রাখলেন । তরণাীসেনের সরল ও নিষ্পাপ মুখে এক স্ডকোচের 
আভিব্যন্তি। বিভীষণ পনুত্রের বিব্রত অবস্থা লক্ষ্য কোরে সরমার প্রাতি এক প্রশ্নসূচক 
দ.ঘ্টি নিক্ষেপ করলেন। 

সরমা তরণীসেনের দুটি হাত ধরে তাঁকে বিভীষণের পাশে বসালেন । তরণীসেন 
সলব্জভাবে গিতার মুখের প্রাত পলকের জন্য দুষ্টিপাত কোরে, পুনরার যেন 
মিনাতভরা নয়নে জননীর নিকট আম্বাসের প্রার্থনা করলেন। 

বিভীষণ পাত্রের এই অস্বাভাঁবক আচরণের অর্থ হৃদয়ঙগম করতে সক্ষম হলেন না। 
িন্তু মাতা সরমা পত্রের প্রকৃতির সঙ্গে অনেক বেশগ পরিচিত | 

সরমা তরণীসেনের মনের অবস্থাঁট সম্যকভাবে উপ্লাষ্ধ কোরে বিভীষণের 
উদ্দেশে বললেন, প্রভু, তরণণ নিশ্চয়ই কোন গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, এই 
আমার ধারণা ॥ হয়তো আপনার সম্মুখে সহজভাবে ব্যন্ত করতে পারছে না।: 

.. িভটীষবের মনেও পুত্রের নির্বাক উপস্থিতিতে এই রকম এক সংশয়ের উদয় হয়ছে । 
পুত্রকে আম্বস্ত করতে 'িভীষণ উর্পাঁবষ্ট পুত্রের মস্তকে হস্ত সণ্টালন করলেন । মুখে 
তাঁর নীরব প্রশ্নের অভিব্যক্তি, হৃদয়ে স্নেহের উচ্ছৰাস। 

অপত্যস্নেহ উদ্বেলিত হয়েছে ?পতা মাতা দুজনেরই হৃদয়ে । এই প্রাণাধিক বাধা 
পনের ভবিষ্যতের জন্য দুজনেই উীগ্ছিগ্ন। 

রাক্ষসকুলজাত তরণীসেনের রাক্ষসপ্রশীতিও যতো, পিতার ইম্উটদেবতা যে বিষ্ণু ৩র 
প্রাত ভান্তও ততোধিক । তরণণী রাক্ষপদের আপনজন বলে বিবেচনা করেন, কিন্তু 
এই অঞ্প বয্নসেই রাক্ষসদের িছ রীতি ও নাত ঠিক মনের মধ্যে গ্রহণ করতে 
পারেন না। 

জ্যেন্ঠতাত রাবণ তরণণর চক্ষে এক অসাধারণ ব্যান্তত্ব, যাকে নিজের থেকেই শ্রদ্ধা 
করতে হয়, সম্মান জানাতে হয়। 'কিম্তু ভালোবাসার পাত্র তরণনীসেনের 'নকট তাঁর জনক 
ও জনন”, যাঁদের দেখলেই মনে এক স্নিগ্ধ প্রফুল্লতার ভাব জাগে, যাঁদের মুখের মধ্য 
থেকে এক অপূ' দিব্য জ্যোতি নির্গত হয, যা হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় । 

রাবণ তরণীসেনের নিকট এক বিস্ময় ; শৌর্ধয, বীর্ধ7, ক্ষমতা, প্রতিপাঁত্ত এবং 
জ্ঞানের এক জলন্ত প্রাতিমর্ত। কিন্তু পিতা 'িভীষণ সৌম্য, শান্ত, সমাহিত, যার 
মধ্যে এক সত)ভাষাঁ, সদালাপাঁ, বিনম্র ভন্তকে খ:জে পাওয়া যায় । 

পত্রের চিন্তাম্বিত মুখাঁট বিভীষণের দৃষ্টি অতিক্রম করে না। পুত্রের হৃদয়ে যাঁদ 
সংশয় কিছ? থাকে, তবে তা ?পতামাতাকেই নিরসন করতে হবে। 

গিভীষণ পত্রের সত্কোচকে আঁধক প্রশ্রয় না দিয়ে সহজভাবে বললেন”--তরণণ, 
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তুমি পিতামাতার কাছে কোনও সপ্তকোচ কোরো না। তোমার ভয়ের ফোন হেতু নেই। 
বলো, তুম কি বলতে চাও, অথবা ি জানতে চাও ? 

পিতার চ্নেহে ও আন্তারকতায় তরণীর কোন দিনই সংশয় ছিল না। তরণী ধারে 
ধীরে নিজের অবনত বদনাঁট তুলে জননীর প্রতি আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন । 
জননীর চক্ষে সম্পূর্ণ আশ্বাসের চিহ্ন । 

তরণী অত্যন্ত কুশ্ঠিতভাবে বললেন, পপতা, অস্ব্শালায় অভ্যাস করার সময়ে 
সকলের চোখে, মহখে এক উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম । আর্ধাবর্তের কোশলরাজ্যের 
নূপাঁতির 'িবাঁসিত পুত্র রামের সুন্দরী পত্বীকে অপহরণ কোরে আমাদের লঙকাপুরীর 
অশোকবনে রাখা হয়েছে । আমি আপনার কাছে রামের বারত্বেরে অনেক কাহিনী 
শুনেছি । শুনে আমার মনে হয়েছে এই রকম বীরত্বের ও মহত্বের অধিকারী কি 
শুধুই সামান্য মানুষ হতে পারে ! পিতা, আমার ধস্টতা মার্জনা করুন । জ্যেষ্টতাতের 
অনুমোদনেও যাঁদ এই গাহ্ত অপহরণ হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত অন্যায় ও অসঙ্গত 
বলেই আমি মনে করি ।? 

পুর এই কথায় বিভীষণের মুখ বিবণ“ হয়ে যায় । সরমাও স্বামীর সঙ্গে দ্টি 
বানময় কোরে পুত্রের মুখের প্রাতি চক্ষবদ:ট নিবদ্ধ করেন। স্বামী কি ভাবে পুত্রের 
এই সরল ও অকপট প্রশ্নের সমাধান করবেন, সরমা বৃঝতে পারেন না। 

বিভীষণ ঈষৎ বিব্রত বোধ কোরে শীঘ্রই আত্মস্থ হলেন। অনুভব করলেন পূন্লের 
যুক্তির কঠোরতা, এবং উপলাঁধ্ধ করলেন পুত্রের মনে দ্বন্দের গভীরতা । তরণাঁসেন 
কিশোর কুমার, কিন্তু তরণীসেনের বোধশান্ত আত প্রখর | 

িভীষণ তরণীর স্কন্ধে ডান হাতাঁট স্থাপন কোরে স্মিত মুখে বললেন, রণ", 
তুমি এতটুকু বয়সেই অনেক গভীরভাবে চিন্তা করো । পুত্র তোমার জন্য মনে মনে, 
আমার গর্বের সীমা নেই । তেমনই তোমার্জন্য আমার আশংকাও অনেক । তুমি 
যাঁদ বিষণ সার্বভৌমত্ব এবং মাহাত্যতে 'বি*বাস করো, তুম যদি রামের গুণাবলীর মধ্যে 
এক অলৌকিক মাহমার বিকাশ হয়েছে বলে অনুমান করো, তবে হয়তো এই 'বিঞু এবং, 
রামের মধ্যে এক ব্যান্তত্বের আভন্নতা তোমার সক্ষম অনুভূতির কাছে ধরা পড়বে । তবে 
সে সময় এখনও আসে নি, আর সে বয়স এবং আঁভজ্ঞতা তোমার হয় নি। বৎস, 
জ্ঞানীরা আগে থেকে অনেক কিছুই বুঝতে পারে, সুতরাং তাদের সব কাজের বিচার 
সব সময়ে স্ুল দ-্টতে করা যায় না। আমার উপদেশ এই যে জীবনে যা অন্যায় 
বলে মানবে, তার সঙ্গে কখনও আপোষ কোরো না। তবে, এ কথাও জেনো যে স্বদেশ 
এবং স্বজন সব সময়ে নিজের চেয়ে অনেক বড় । আর, জেনে রেখো যে কতব্যের কোন 
[বিকল্প নেই । 

1বচক্ষণ তরণীসেন তাঁর সক্ষম বোধশান্ততে প্‌জনীয় পিতার উপদেশের সার তত্তাট 
মমে' মে অনুভব করলেন। পিতার জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তাঁর বিষ্ণভান্ত যেমন অটল 
থাকলো, তেমনই অটুট থাকলো তাঁর দেশপ্রেম? জেম্ঠ্যতাতের প্রাতি অনুরন্তি, রাক্ষসকুলের 
প্রীত মমত্ববোধ । তবে, যা অন্যায় তা অন্যায়, যা অনোঁতিক তা গাঁহ্ত। 

তরণশসেন িতার অন্তহীন প্রজ্ঞা এবং মাতার অকীন্রম ভালোবাসার প্রসাদে 
ধন্য । ধীর পদে পালক ত্যাগ কোরে তরণাসেন প্রথমে পিতাকে এবং পরে মাতাকে 
ভীন্তভরে প্রণাম করলেন। পত্রের প্রাত ধিতার উপদেশের সারমম“ সরমা উত্তরপেই 


বুঝোছলেন। 
১, 


স্বামী এবং পুত্রের কথপোকথনের পরে সরমার চক্ষুদুটি অশ্রুপর্ণ। স্বামী ও পত্র 


দুজনের গর্বেই সরণার সরল হৃদয় উৎফুল্ল । 
পুত্র প্রশান্ত বদনে কক্ষ ত্যাগ করলেন দেখে সরমার মুখে তৃপ্তির হাসি। 
সং সং যু না 


পুত্র কক্ষ থেকে 'নর্গত হলে িভীষণ পূনরায় পালকের উপর দেহটি বিস্তত 
করলেন। সরমা অসময়ে পতিদেবতার এই আলস্যের ভাব দেখে উদ্ছিগ্ন বোধ করলেন । 

এই সময়ে তো স্বামী লঙকাধিপাঁতর সমীপে রাজকাধ্যের আলোচনায় যোগদান 
করেন! তবে ?ক স্বামী আজ অসমস্থ অথবা লঙ্কেশ্বরের প্রাতি বিরন্ত । সাীতাকে হরণ 
করে আনার কাহিনী লঙকায় আর কারোরই বোধহয় অজানা নেই। 

সরমার মনে এক আতধ্কের শিহরণ ! সেই অসহায় নারীকে তার স্বামী ও 
স্বজনদের ?ানকট থেকে বলপূর্বক অপহরণ কোরে আনার মতো 'নষ্ঠুর এবং অনোতিক 
কাজ আর আছে নাক ! 

সরমার মন ও প্রাণ সীতাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়। সরমা পাত্রের সম্মুখে 
কোন প্রকারে মনের ক্ষোভ ও দুঃখ সংবরণ কোরে ছিলেন। কিন্তু উদ্ারচেতা, 
পরদহঃখকাতর পাঁতির নিকট তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারাঁটি উন্মস্ত হলো । 

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে িবভীষণের বিশাল স্কন্ধে নিজের দুটি কোমল হাত রেখে 
অন:রার্গামশ্রিত কণ্ঠে সরমা বললেন, প্রাণনাথ, কেন রক্ষরাজ এমন অন্যায় কাজ 
করলেন £ অসহায় সীতার ম্লান চক্ষু। শুদ্ক মুখ এবং শীর্ণ দেহলতাট মনে মনে 
কঞ্পনা কোরে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে । এক অবলা নারীর প্রাত এই আঁবিচার ও 
অত্যাচার কথনই আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হোতে পারে না। আপ্পান কি এর কোন 
'বাহত করতে পারেন না ? 

ক্ষণকাল স্তথ্ধভাবে পাতর মুখের প্রান্তউয়া নিরীক্ষণ কোরে সরমার নিজের নয়ন- 
দু'টি অশ্রুসজল হলো । পাঁতির ভাবগম্ভীর বিশাল আকৃতাট সরমার মনে এক 'বিদ্ময় 
ও ভয়ের সাঁন্ট করলো । 

আবেগমাঁণ্ডত কণ্ঠে সরমা বললেন, আপাঁন কি সীতার মনের ভিতরের দুঃখ ও 
যন্ত্রণার করণ আর্তনাদ নিজের মনের মধ্যে শুনতে পাচ্ছেন না ? স্বাঁমনও এই বাঁন্দনী 
নারীর বেদনায় আমার এই পাথবাঁকে 'বিরস এবং তিস্ত বোধ হচ্ছে। আম স্বামীর 
সোহাগ, পত্রের ভালোবাসা, গূহের এ্ব্যঃ সবই লকায় এসে পেয়েছি । জীবনে কষ্ট 
কাকে বলে তা বঝুঁঝ ন। বিন্তু আজ পরের দুঃখ আমাকে এত উতলা করছে কেন প্রভু 2 

--“সরমা, তুমি মহতপ্রাণা, একদিন তুঁমি হয়তো মহাঁয়সী হয়ে উঠবে । পরের দ:ঃখে 
যখন তোমার মন কাঁদে, তখন তুম দেবতার কৃপা লাভের পথে অনেক দরে এাঁগয়েছ । 
শিম্তু শুধু বসে ঝস নাঁরবে চোখের জল ফেললেই তো কারোর ভালো করতে 
পারবে না!” 

--তিবে 'ি করবো প্রভু, বলে দিন আমাকে । আমি প্রসম্ন মনে সেই কর্তব্য পালন 
করবো । 

1বভীষণ সরমার চোখে ও মুখে আগ্রহ ও আন্তরিকতার চিহ্ন লক্ষ্য করলেন। 
সরমার সহ্দয় সহযোগিতা বিভীষণের বিশেষভাবে কাম্য । 

: ব্লাক্ষসরাজের এই পরনারীহরণের এবং এক্ষেত্রে রামের মতো সর্বগুণে বিভূষিত 

আর্য০ক্ষাঠের প্রিয়তমা পত্বীকে ঠনদ'য়ভাবে হরণ করার প্রব্ত্তকে বিভীষণের অম্িন 
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চিত্ত কোনাঁদনই সমর্থন করবে না। বিভীষণ আগেই প্রাতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিম্তু 
রাবণ কর্ণপাত করেন 'নি। 

রাম একাকী জনস্থানে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে বিনাশ করেছেন। িভীষণের এই 
সতর্কবাণীতেও রাবণ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। বিভীষণের চিন্তায় রাম তো 
আর সাধারণ মানুষ নন! 

রাবণ মদগর্কে উন্নত্ত হয়ে পেশাচিক আনন্দে এক কুটিল প্রাতাহংসার পন্হা গ্রহণ 
করেছেন। কিম্তু বিভীষণ এই পদক্ষেপের পাঁরণামে এক ভাষণ াবপদের স্কেত 'দব্য 
দষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন। বিভীষণ উীগ্ছগ্ন হন মনে মনে? তবে ?ক রাবণের এই পাপ- 
কাজ স্বেচ্ছাকৃত, যার আভাস তান আগেই 'দিয়োছলেন ! 

[কিন্তু আপাতঃদ:ঘ্টিতে যা অস্ত ও বর্বরোচিত, বিভীষণকে তা'কে নিশ্চয়ই 
বাধা প্রদান বরবেন। লব্কায় সরমাই হবেন তরি প্রধান সহায়। 

1বিভীষণ অর্থপুণ" চক্ষে পত্বীর প্রেমীবহ্বল আঁখি দুটি নিরীক্ষণ করলেন। 
পত্রীকে পরণক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যাকুলভাবে বললেন, পপ্ররতমে, তুমি ধন্য যেহেতু 
তুমি পরের মনোবেদনার ভাগ ॥নতে পারো ! কিম্তু দেবী, তুম কি এই উত্তাল 
তরঙ্গমালাসৌবত বশাল সমুদ্রের অপর তারে অরণ্যবাসের ক্লেশে জীর্ণ এবং 'প্রয়তমা 
ভাতা সীতার 'বরহে 'ক্লষ্ট রাজপুত্র রামের মনের মধ্যে প্রবেশ করার চেস্টা করেছো ? 
আহা, সেই রাক্ষসন্তরাস, মহাবলী, মহত্হৃদয় রাম আজ অযোধ্যার অধীশ্বর না হয়ে 
বিমাতার ষড়যন্দ্রে শিতার আজ্ঞায় ঠনবসিনের কষ্ট ও দুঃখ হাস মুখে বরণ করে 
নিয়েছেন ! তাঁর এই অপ্রত্যাশিত ও অগ্রাপ্য দুদর্শা ও দুভাগ্যের কথা ভাবলেও, মনে 
সংসারের প্রতি বিতুষ্ণ জাগে । অথচ রাম ঘোর সংসারণী। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্বী 
এবং আত্মীয়স্বজন নিয়েই তান অযোধ্যাকে পণ্যের আলোয় আলোকিত করে ছিলেন। 
তিনিই আবার আযবর্তকে অবোঁদক ও হিংস্র রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি 
দিয়েছেন । সরমা, তুমি সেই রাজ-ভিক্ষুক, সর্বত্যাগী, ভ্রাতবংসল, পত্বীপ্রেমণ রামের 
কথা শিন্তা কোরে এক বিন্দ: অশ্রু ত্যাগ করো । সাঁতার দুঃখের জন্য অশ্রু রামের 
এ£থের জন্য অশ্রীবন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার হৃদয়ে পকলের দুঃখ দূর করার 
এক দ.ঢ প্রাতিজ্ঞার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠক। সরমা, লক্কাপুরীতে সীতাকে রক্ষা 
করা, সান্হনা দেওয়া, উৎসাহিত করা, ইহজীবনের প্রাত তাঁর তষ্ণাকে বাঁচয়ে রাখা--এই 
সবই হবে তোমার পাবন্ত্র দায়িত্, তোমার নির্দন্ট কাজ । সরমা, এই কাজের মধ্যে 
দিয়ে তুমি এবং আম, দুজনই ঈম*বরের আঁভলাষ পূর্ণ করবো ।, 

পাঁতপ্রাণা সরমা স্বাভাঁবক ও গরল ব*বাসে বিভীষণের উদ্দীপ্ত আননের প্রাত 
দষ্ট নিবদ্ধ করলেন। পাঁতর দুটি উদ্জবল চক্ষু ভেদ কোরে ধেন জ্ঞানের এক তীব্র 
ধিখা সরমার দস্টর সম্মুখে ভাস্বর হয়ে ওঠে । সরমা হঠাৎ যেন হতচেতন হয়ে 
পড়েন । 

মুহূর্তের মধ্যে বাস্তবের সম্গুখীন হয়ে সরমা গভীর আবেগে স্বামীর হাত দ্যাট 
জাঁড়য়ে ধরেন। বিভীষণ পরম প্রীতি ও তাঁ্তর সঙ্গে সরমার মাথাঁটি নিজের বুকের 
উপর স্থাপন করেন। স্বামী ও জ্ীর এই স্বর্গায় মিলনের ক্ষণে সরমার চক্ষে 
আনন্দাশ্রু 

সরমাকে আঁধকতর প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে বিভীষণ মদুকণ্ঠে অথচ দ়ভাবে 
বললেন, “সরমা, তুমি দেখে দিও রাম এসে সাঁতাকে উদ্ধার করে নিয়ে ধাবেন। 
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এ” আমার স্থির বিশ্বাস । অবধ্য তার আগেই যাতে রাক্ষসরাজ সম্মানে সীতাফে 
রামের হাতে ফিরিয়ে দেন, আম সেই চেষ্টাই করে যাবো ।” 

প্রভূ, প্রার্থনা করি রক্ষরাজ যেন আপনার হিতোপদেশে কর্ণপাত করেন। 
সীতার দঠথে তাঁর হৃদয়ও কি বিগাঁলত হবে না 2? 

-__সিরমা, রাম রাক্ষপদের শত্ু । রাম আমাদের ভগ্রীর নিগ্রহের কারণ হয়েছেন 
রাম জনস্থানে চৌদ্দ হাজার রাক্ষপকে নিধন করেছেন। এর পরেও কি রক্ষরাজ 
রামকে ক্ষমা করবেন? সৃতরাং রাম ও রাবণের বিরোধ মেটবার নয়। রাক্ষসদের 
ভাগ্য রাবণের মনের গাঁত ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে । জানি না, মহারাজ শেষ 
পর্যন্ত কোন পথ অবলম্বন করবেন। সরমা, এই সৃষ্টির গভনর রহস্য তুমি ও আমি 
কি বুঝবো ! আর মহাপ্রাজ্ঞ রাবণই বা কি বুঝবেন ! তবে, এ কথা জেনো ষে ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্য সাঁধত হবেই ।” 

বিভীষণের বক্ষ থেকে এক দীর্ঘ্বাপ মস্ত হলো। সরমা উপলাষ্ধ করলেন 
যে এইবার স্বামী গাম্ভীষের মুখোশের অন্তরালে কিছক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন 
থাকবেন । 

সা না ক ঞ & 
মহারাণী মন্দোদরণর হৃদয়ের প্রশান্তি আজ বলীয়মান। দিনের আহার ও রান্নের 
শনদ্রার যে সুখ, তা ক্মশঃ এক সংশয়ের বিষে াবষময় হয়ে উঠছে । লঙ্কে*বর সীতাকে 
অপহরণ করলেন কেন 2 আর তাই যাঁদ করলেন তবে সীতাকে মন্দোদরীর নিকট 
রাখলেন না কেন? কি উদ্দেশ্য মহারাজের ! 

রাবণের পরস্তীলোলপতার অপবাদ যে 'নতান্তই অপবাদ নয়, তা অপর্পা 
লঙ্কেশ্বরশীর অজানা নয়। ছয় ?রপ,র প্রথম দিপটই যে তাঁর অলোক্সামান্য মহাবীর 
ও মহাপ্রাজ্ৰ পাঁতকে নূতন ভাবে এই নারীহরণে প্রবৃত্ত করেছে* মন্দোদরশ এই কথা 
চিন্তা কোরে অবনসাদগ্রন্ত এবং উদ্দিগ্ন। 

অশোকবনে দুঃখনী সীতার 1বষাদময়ী মহীতিশটি চিরাদনের জন্য মন্দোদরীর 
হৃদয়ের মমস্থলে আঁঙ্কত হয়েছে । এক অঙ্গে এত রূপ কারোর হয়! এই অকল্পনীয় 
সূষমার আধারাটকে কোন দেবতা কোন উদ্দেশ্যে গড়োছলেন ! কোন পার্থ 
জশবের দেহ এমন স্বগাঁয় সোন্দযে মণ্ডিত হয় ? 

মন্দোদরণ সমবেদনাপ্‌ণ" হৃদয়ে সীতার মন্দ ভাগ্যের কথা চিন্তা করেন। তাও 
তো অপহরণের উৎপীঁড়নে ও নারণত্রে অপমানে সেই শ্রকায়া বরবার্ণনীর আনন 
ধিববণণ চক্ষে অশ্রুর ধারা, কুসমকোমল দেহলতা ীবশীর্ণ। তবুও এই মানবীর মুখের 
জ্যোতি, দেহের লাবণ্য, আয়ত চক্ষের শান্ত দৃষ্টি যেন বারবার মন্দোদরার মনের 
দর্পণে প্রাতিফাঁলত হয় । 

এই মানবী রাক্ষসের মতো রূপ পাঁরবর্তন করতে অক্ষম, সতরাং সীতার রস্প 
মায়াও নয়, মরীচিকাও নয়-শাম্বত এবং সত্য । মন্দোদরী 'াীশ্চত যে এ মানবী 
সামান্যা নয়। লগ্ষেম্বরের নিবচিনের জন্য প্রশংসা করতে হয়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
এক অজ্ঞাত আশগকার রেশ মম্দোদরখর উদার হৃদয়ের এক প্রান্তে উদয় হয়। 

মন্দোদরী এই অপহরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবাহত ছিলেন না। কিন্তু মন্দোদরী 
কখনই "নর্বাসত রাজপুত্র রামের প্রিয়তমা পত্কী সাঁতাকে এমন রূপবতী বলে কল্পনাও 
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তাঁর নিজের অসামান্য রূপলাবণ্যের সম্বন্ধে মন্দোদরীর মনে হরতো একটু গর্ব 
ছিল। তিনি উত্তমরূপেই জানেন যে রাবণ তাঁর প্রধানা মাহষাঁকে অসাধারণ 
সৌন্দর্য এবং অশেষ গুণরাশর জন্য হৃদয়ের মধ্যে এক আতি উচ্চ আসনে প্রাতষ্ঠিত 
করেছেন। এক কথায়, মন্দোদরী রক্ষরাজের হৃদয়েম্বরণ, কারণ রক্ষরাজ তাঁর হৃদয় 
আর কোন রমণীকেই দান করেন নি। মন্দোদরী অনুভব করেন যে বিফুভত্ত, সা'ত্বক- 
প্রবৃত্তিসম্পন্ন িভীষণও তাঁর রূপ ও গুণের প্রাতি আকৃষ্ট । 

মন্দোদরণীর হাদয়ে সহসা সীতার চিন্তা পুনরায় উদয় হয়। দেবভোগ্যা, সৌন্দর্ষের 
প্রতিমা সীতাকে তাঁর স্বামী সাধারণ রাক্ষস সহচরীদের তত্ত্বাবধানে অশোকবনে 
প্রাতিষ্ঠত করলেন কেন ! 

আহা, এই নিত রাজবধুর কত না লাঞ্চনা এই ক্রুম্ধপ্রকীত এবং কুৎাসতদর্শনা 
রাক্ষপীদের হাতে হচ্ছে! তবে কি রাজপ্রাসাদের কামনাবিদ্ধ পাঁজ্কলতা থেকে পাঁবন্র 
অশোকবনের উদার প্রকৃতির মধ্যে সীতাকে রাখবার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে ? 
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লত্কেশবর রাজসভায় দৈনাঁন্দন কর্তব্য পালনের পরে লগ্কাপুরীর রাজকীয় সৌধের 
চূড়ায় বিশ্লামকক্ষে উপাঁস্থছত হয়েছেন। দূরে মহাসমূদ্রের সুনীল জলরাশি অশান্ত 
হিল্লোলে উপকূলের বাল-কাপ্রান্তর স্পশ” করার আগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ ফেনপুু্জ 
সৃষ্টি করছে । লঙ্কেশবর উদাস দন্টি প্রসারিত কোরে দেখোঁছলেন যে উচ্ছ্বাসত 
তরঙ্গগুল ভেঙ্গে গিয়ে বেলাভূমির তটে পেশছে পুনরায় সেই অগাধ জলাধর মধ্যেই 
মিলিয়ে যাচ্ছে । 

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণের যে মূল উদ্দেশ্য, তা পূর্ণ হবে কিনা কে জানে! কে জানে 
এই গর্জনমখাঁরত মহাঁসিম্ধুর মতোই ক্ষদূদ্র ও বৃহৎ উ্মিমালাকে পুনরায় নিজের 
ঈদকে আকর্ষণ কোরে, মহাকাল রাবণের দুচ্কর্মের অবাধ গাঁতর উপর শেষ পর্যন্ত 
প্রকৃতির চরম প্রাতিশোধ সংঘাঁটত করাবে 1কনা ! 

রাক্ষসরাজের মনের চাণ্ল্যকে আপন অনভুতির দ্বারা আত্মভূত করলেন রাণী 
মন্দোদরী । মন্থর গাঁততে অগ্ুসর হয়ে নজের অলৎকারমাশ্ডিত শুভ্র ভূজদুটি স্বামীর 
প্রাত প্রপারত করলেন । মহখে তাঁর এক সহান.ভতপূর্ণ হাঁসর রেখা । 

মন্দোদরী নিজের মনের সংশয় ও উদ্বেগ গোপন কোরে ম.দুস্বরে বললেন, 
প্রভূ! আপনার রাজকার্য এখনকার মতো শেষ হয়েছে তো?ঃ আম পাঁরচারিকাকে 
শশতল পানীয় আনতে বলোছ । আপনি পান কোরে শান্ত হোন । 

রাবণ লক্ষ্য করলেন যে রাণীর চক্ষে ও মুখে প্রেমপূর্ণ আন্তীরকতার চিহ্ন । রাবণ 
গভীর অনুরাগের দৃষ্টিতে প্রিয়তমা পত্বীর করপল্লব ধারণ করলেন। মন্দোদর? 
অগ্রসর হয়ে রাবণের বিশাল বক্ষের উপর নিজের মস্তকটি স্থাপন কোরে নীরবে অপেক্ষা 
করলেন। রক্ষকুলপাঁত প্রিয়তমা পত্বীর এই ?নবকি প্রেমপ্পশের সুখকর প্রভাবে 
পারতৃপ্ত হয়ে ক্ষীণকের জন্য নয়নদাট নমীলিত করলেন । 

অজ্পক্ষণ পরে রাবণ তাঁর দৃষ্টিকে রাণীর আনিন্দ্যসুম্দর মুখের উপর নিবন্ধ করার 
সঙ্গে সঙ্গে মন্দোদরণী সলজ্জ হাস্যে চক্ষুদুটি অবনত করলেন । 

রাবণ মদ্দোদরীর অতুলনীয় মুখচ্ছবি দর্শনে মোহত হয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 
'রাণণ। তোমার জ্োষ্ঠপনত্র ইন্দ্রজং যে সাবালক হয়ে উঠেছে, একথা কিন্তু 
তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার মনেই থাকে না। কিন্তু দেবী, হঠাৎ তোমার 
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মুখে চিন্তার রেখা এসে পড়লো কেন ? মনে হচ্ছে, কিছু বলার জন্য যেন তোমার 
প্রাণ আকুলি বিকল করছে । কি বলবে, বলো না, ভর কিসের ? 

ভর নয় প্রভূ! আপাঁন র।ক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, রাক্ষসদের রাজা । তাদের আঁব- 
সংবাদিত নেতা আপান। ভাদের ভালো মন্দ আপনার উপরই নির্ভর বরছে। তাই, 
আমার মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়, যে যাঁদ আপনার আচাঁরত শ্রেঘ্ঠ রাক্ষ আদশও 
শেষ পর্যন্ত কোন বিপর্যয় ডেকে আনে ! তবে, আমরাও হরতো সেই বিপদ থেকে 
নিক্কৃতি পাবো না।, 

--'রাণখ, তা হলে আমারও পরিত্রাণ নেই, এ কথা ভূলে যাচ্ছ কেন। তবে, এ কথাও 
জেনো যে আমি স্বর্গ, মর্ত্য, এবং পাতালাবজয়শ, রাবণ । আমার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত 
হলে, কেউই প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না। সে দেবতা হলেও না।, 

_-পঁকন্তু সে যদি মানব হয়, প্রভু, এবং এবং এমন এক অসামান্য মানব হয় যার 
সামনে হাজার হাজার বপক্ষ বীর অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্ৰংস হয়ে যায়! 

_-সম্দোদরণ, তৃমি কি এই বান্দনী সাঁতার পতি 'নবসিত রাজপাত্র রামের কথা 
বলছো ! হাঃ হাঃ হাঃ! ভিক্ষুক রাম এই বিশাল সমুদ্র পৌরয়ে লঙ্কাপূরীর এই 
সূদঢ় রক্ষণব্যবস্থাকে বিধস্ত কোরে আমাক পরাজিত ধরবে ! রাণী, সত্যই কি 
তুমি আনাকে এত অপদার্থ মনে করলে !' 

মন্দোদরী স্বামীর গবেক্ফুল্ল মুখমণ্ডলে আত্মপ্রত্যয়ের জংলন্ত বিকাশ দেখে 
মনে মনে লাক্জত হন। তথাপি বিভীষণের সতর্কবাণশকে স্মরণ কোরে কোমল কণ্টে 
বলেন, মহারাজ, জনস্ছানে রাক্ষসদের বধ করবার জন্য রামকে সমৃচিত 1শক্ষা দিতে 
[ক রামের পত্নী সীতাকে হরণ করা একান্তই আবশ্যক ছিল ? প্রভু, অপরাধ নেবেন 
না। পরনারীকে হরণ করা তো মহাপাপ বলেই জানি ।. তা ছাড়া, পীতাকে দেখা 
অবাধ আম।র মনে হয়েছে যে এই মানবী সামান্যা নারী নয়। আমার মন বলছে, 
এই নার। থেকে লতকার এবং রাক্ষসদের সমূহ ক্ষাতি হবে!” 

মন্দোদরীর শাঁত্কত বাক্যে কৌতুক অনুভব কোরে রাবণ প্রথমে তীক্ষ7 কণ্ঠে 
হাস্য করলেন। রাবণের 'নদারুণ অষ্রহাসিতে 'বিশ্রামকক্ষাট শব্দময় হয়ে উঠলো । 

রাণীর মনে হলো ষেন রাক্ষসরাজের উত্তোজত মুখমণ্ডল আরও নীলবণ ধারণ 
কোরে আকাশ এবং সমূদ্রের নাীঁলমার মতো বিস্তাঁরত এবং সীমাহীন হয়ে উঠলো । 
এই দিরাট পূরষ যেন তাঁর আঁত ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে মন্দোদরণর বিক্ষুত্ধ অন্তঃকরণে 
ভয়খন্যতার এক প্রগাঢ় আম্বাস প্রদান করছে । এক বিশাল সত্বার অপরাজেয়তা 
যেন রাক্পরাজের এই দার্পত ও আত্মবাদী আস্ফালনের মধ্যে মূর্ত হয়ে প্রকোন্ঠের 
চার কোণ থেকে প্রাতিধ্নিত হচ্ছে-_হাঃ হাঃ হাঃ। 

- পন্দোদরী, কোনটা পাপ আর কোনটা পুণ্য তা রাক্ষস রাবণ ভালো করেই জানে । 
তুম এত অঙ্পতেই ভর পাচ্ছ কেন, 'প্রয়তমে ; কিছদ ভেবো না তুঁমি। সাঁতাকে 
আম এক মাসের মধ্েই অত্কশায়নী করবো । লঙ্কায় আমার এম্বর্যা, প্রভাব ও 
প্রতপাত্ত দেখে সীতা বীনশ্চয়ই অঙ্গাদনের মধ্যে তার দীন, হীন ও অক্ষম পাঁতদেবতার 
চিন্তা ত্যাগ কোরে, আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।' 

তার পরে ক্ষণকাল স্তথ্খ থেকে মন্দোদরার প্রাত এক লহম্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে 
আম্বাসপূর্ণ কণ্ঠে রাবণ বললেন; “তবে, মনে কোরো না যে লঙ্কেশ্বরের হৃদয়ের 
অন্তঃপুরে সীতা মন্দোদরার স্থান কোন দনও অধিকার করবে ।' 
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এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষনরাজ রাণীকে সপ্রেম আঁলঙ্গন করলেন। 
মন্দোদরণর বক্ষলগ্ন মাথাটিতে হস্ত সঞ্চালন করতে করতে উদ্ধত কণ্ঠে বললেন, রাবণ, 
মন্দোদরী, আমি রাক্ষসরাজ রাবণ । শত্রভুবন আমার বাহুবলের শান্তিতে কাম্পত। 
দেবতারা পর্য্যন্ত আমার ভরে ভীত। আম ?িসের ভয় কার! আঁম জানি না, 
আমার নিয়তি কি। তবে তোমার বাঁর পাঁতির পাঁরণতি যাই হোক না কেন, সে শেষ 
পর্যন্ত বীরত্বের পরিচয়ই দিয়ে াবে।, 

মন্দোদরণীর মুখে এক অপূর্ব দ্নিগ্ধতা । মন্দোদরী শেষ চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে 
তাঁর প্রেমপূর্ণ আঁখি দুটি রাবণের উজ্জ্বল নয়ন দুাটতে নিবদ্ধ কোরে মধুর কণ্ঠে 
বললেন, প্রভূ, আমি জান আপাঁন সামান্য নন । আপনার বজের মতো কঠিন 
দেহ কেউই স্পর্শ করতে পারে না। তার উপর ইন্দ্রাজৎ আপনার সহায়। তথাপি, এই 
অসহায়া সীতাকে কি রামের কাছে 'ফাঁরয়ে দিতে পারেন না? আহা, সাঁতার 
মনের ক্ষোভ ও দুঃখ, তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা ধায় ! 

রাবণ রাক্ষসরাজ্ঞীর এই অনকম্পার ভাবে 'বাঁস্মত হন না। কিন্তু রাবণের মনের 
কোণে নেই কোন অনূতাপ, কোন দ:ঃখবোধ ৷ রাবণ তাঁর শত্রু রামকে সারা জীবনের 
মতো শিক্ষা দিতে চান। আর মনে মনে আশা করেন সীভার দেহ, যা তাঁকে পেতেই 
হবে যেকোন মূল্যে। সীতাকে প্রত্যর্পণ করার চিন্তা বাতুলতা। 'বভীষণ অথবা 
মন্দোদরী রাক্ষসকুলের সব নয় । রাবণ উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে তার মুখ্য- 
মন্ত্রীরা এবং সভাসদেরা রামকে শাস্ত প্রদানের জন্য এই আভনব পন্থাঁট অনুমোদন 
করেছে । সূতরাং রাক্ষসদের ইচ্ছাই রাবণের ইচ্ছা । দেখা থাক না কতদূর 1ক হয় ! 

রাবণ মন্দোদরণার বেদনাবিজাঁড়ত অনুপম দেহপ্ত্রীতে আভভুত হয়ে মন্দোদরণীর 
ওষ্ঠে এক 'নাঁবিড় চুম্বন আঁঙ্কত করেন । রাবণের প্রেমের আভব্যান্ততে 1স্হ'রিত হয়ে 
পরম পাঁরতৃপ্তিতে মন্দোদরণ চক্ষু দুট শিমণালত করেন । রাবণের ?বণাল বক্ষপে 
যেন পক্ষী-শাবকের মতোই মন্দোদরণীর এক ?নরাপদ আশ্রন। 


পঞ্ওষম পরিচ্ছেদ 


লক্ষমণের অন:প্রেরণাগন রাম তাঁর শোক এবং মানাঁসক 'না্কিয়ত বঙ্গন করে সাঁতার 
অন্বেষণে প্রবস্ত হলেন। প্রথমে পশ্চিয়ে কিছুদরে তগুনর হয়ে ভারা এক 'নাবিড় 
অরণ্যের মধ্যে উপাস্থত হলেন । বহু প্রাচীন বৃক্ষে সমাকীণ” অম্ধকারময় এই অরণ্য 
হিংস্র পশুদের বিচরণভূমি। এই অরণ্য ত্যাগ কোরে তাঁরা পূনরার দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হলেন। 

দাঁক্ষণে, ক্ষু্রু ক্ষ্র পর্বত, করেকটি স্রোতহীন নদী এবং বিশাল বনভুঁম । জনস্থান 
ত্যাগ কোরে তাঁরা ক্ৌন্চারণ্যে এসেছেন । এখানে এক করালবদনা, বিকটদশনা রাক্ষসী 
তাঁদের অভ্যর্থনা জানয়ে লক্ষ্মণকে পাঁতিরপে কামনা করলো । রাক্ষসী লক্ষমণকে 
আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলে, লক্ষমণ তাঁকে সম:চিত শান্ত প্রদান করতে কার্পণ্য 


করলেন না। 
৩৫ 


ইতিমধ্যে বনভূমি কাষ্পত করে এক মন্গ্রীবাহীন রাক্ষস ঝড়ের বেগে রাম ও 
লক্ষ্মণকে আরমণ করলো । এই রাক্ষসের মুখাঁট তার বিরাট দেহের উদরে 'নাঁকন্ট এবং 
তার জলন্ত চক্ষু দুটি থেকে যেন আগুনের শিখা নির্গত হচ্ছে। 

রাম মধুর স্বরে লক্ষরণকে আম্বাস দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন । দই ভ্রাতার 
মিলিত আঘাতে রাক্ষস তার দুটি বাহূই হারালো । রামের বাণে জর্জীরত হয়ে মৃত্যুর 
আগে রাক্ষপ জানালো যে সে শাপন্রস্ট এক দানব পত্র এবং রাগের হাতে মতত্যুর মধ্যেই 
তার মনুক্তির উপায় 'নাহত ছিল। 

প্রথমে পাশ্চমে এবং পুনরায় দক্ষিণ ঈদকে চলেছেন তাঁরা । পথে বহু পর্বত 
পুষ্পিত কানন, স্বচ্ছজলপুণ তাঁটনী। এইভাবে কয়েকাদনের পথ আঁতিক্রম কোরে এবং 
অতি সুমিষ্ট ও সংস্বাদ্‌ ফলমুলাদিতে ক্ষুধা এবং নির্মল সাঁললে তৃষ্ণা নিবারণ কোরে, 
রাম ও লক্ষণ সেই রাক্ষস-নার্দন্ট সৃবিখ্যাত পম্পা সরোবরে পেশছালেন। এই পম্পার 
তাঁর পর্য7ভ্ত কোশল নৃপাতিদের রাজ্যসীমা বিস্তিত ছিল। 

চারাদকে পক্ষীগুঞ্জন মুখারত সদ্য বক্ষশ্রেণী সেই সরোবরের স্বচ্ছ নীরে প্রাত- 
ফাঁলত হচ্ছে । উচ্চ-বৃক্ষ-সমন্বিত সেই ঘন বনকে দূর থেকে পর্বতশ্রেণী বলে ভ্রম হয়। 
পম্পার এই নৈসার্গক শোভায় রামের মনে এক অভূতপূর্ব পুলকের হিল্লোল । পাঁর- 
পাঁম্বিক মনোমখ্ধকর দশ্যাবলী ক্ষাঁণকের জন্যও পত্বীবংসল এবং ভাততবংসল রামকে 
আঁভিভূত কোরে, রামের ক্ষতাঁবক্ষত অন্তঃকরণে সান্ত্বনার প্রলেপ দান করে। 

কিন্তু পর মুহূতেই প্রিয়তমা ভার্ধযার অন্যের কবাঁলত হওয়ার দুঃখ রামের মনকে 
ভার ক্লাস্ত করে । কিছক্ষণ আগেও পম্পা সরোবরের প্রাকীতিক সৌন্দর্য অযোধ্যায় ভ্রাতা 
ভরতের দ্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছুসাধন ও মহৎ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে হৃদয়ে এক পাত্র 
কৃতজ্ঞতার সণ্টার করাছিল। 1কম্তু হঠাৎ তাঁর মনের গতিতে আসে পরিবর্তনের স্রোত । 

হার সীতাকে রাবণ কোথায় নিয়ে গেল! সেই দ:রাত্মা পরস্ত্রী-অপহরণকারী 
দস্য কি আর এতাঁদন সীঁতাকে জীবিত রেখেছে ! তাঁদের পণ্চবটীর সুখের নীড় 
ভেঙ্গে যাওয়ার দ্‌ঃখ রামের হৃদয়ে আর একবার বজেতরে আঘাতের মতো নিদারুণ 
বলে মনে হয়। 

সীতার বিরহে রামের মনের জহালা দ:রন্ত প্লাবনের মতো যেন রামের সমস্ত সত্তাকেই 
ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অযোধ্যার পিতার ও মাতার স্নেহের দ্বারা সুরক্ষিত, প্রজাবৃন্দের 
প্রশংসায় মুখাঁরত সখের 'দনগ্যালর স্বপ্নময় স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে মানসপটে উাঁদত হয় । 
ভ্রাতাদের সঙ্গে একসঙ্গে আহার, বিহার, অস্ব্রশিক্ষা ও অধ্যয়নের আবস্মরণায় চিন্রগুলি 
হৃদয়-মকুরে একে একে দ'শ্যমান হয়। 

চৌদ্দ বখসরের বনবাস তো রাম নিজেই মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষণ, 
ইন্দ্রিয়াসস্ত দ:ব'লচিত্ত পিতার বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি অসঙ্গত পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করতে বললে, রাম সম্মত হন ?ন। 

তাই রাম শোকাঁবদ্ধ হৃদয়ে চিন্তা করেন যে কে এই জীবনের চরম পরীক্ষার পথ 
প্রশস্ত করে দিল, অপ্রাপ্য শাঁস্তর বোঝা মাথার উপর চাপিয়ে দিল ! সন্দয় ও স্নেহময় 
1পতার উপর মুহূর্তের জন্যও অভিমান হয় না। ভরতের বিরুদ্ধে ক্ষাণকের জন্যও 
মনের উপর 'িছেষের কোন ছায়া পড়ে না। 

প্‌তচাঁরন্র স্বার্থশূন্য ভরতের কি অপরাধ! সেতো পিতার ইচ্ছায় তার মাতামহের 
[নিরাপদ আশ্রয়েই বার্ধত হচ্ছিল। বক্তুতঃ অযোধ্যায় ভরতের সঙ্গ রাম আতি অঞ্পই 
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লাভ করেছেন। কৈকেয়ীর পীবিরহের শন্যতাঁকে রামের উপসশ্থিতিই মধূরভাবে 
পুর্ণ করেছে । কোৌঁশল্যা অপেক্ষা ফৈকেয়ীকে রাম কম ভান্ত ও শ্রদ্ধা করেন নি। 

তবে কি জন্য রামের জীবনে নেমে এলো এই নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা ! রাম আজ হত- 
সবস্ব, স্বদেশচ্যুত, রিন্ত। পাঁরশ্রাস্ত রাম পম্পা সরোবরের তীরে বিশ্রামের অবকাশে 
যতোই চিন্তা করেন তাঁর এই দূভাগ্যের কথা, ততোই তাঁর হৃদয়ে আগের আনন্দের স্মৃতি 
*লান হয়ে আসে। 

রামের বৈরাগ্যপূর্ণ নির্মল চিত্তে ভাগ্যের নির্মমতা ও প্রতিকূলতার কথাই বার বার 
উদয় হয়। এই তেরো বৎসর প্রকৃতির লীলাভুমিতে বিচরণ করে রামের হৃদয়ে 
হয়োছল প্রকৃতির প্রতি এক গভশীর একাত্মতা। এই শান্ত নিজ ন কলকোলাহলহণন 
পরিবেশে তিনি যেন নিজের আললয়ে বিশ্রামের সুখ অনুভব করেছেন, সাঁতার সঙ্গে প্রেমের 
নিবিড় বন্ধনের মধ্যে বন থেকে বনান্তরে নিচরণ করেছেন। 

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, কই পাশে তো জীবনসাঙ্গনী মৈথিলী নেই ৷ হায়, রাক্ষসদের 
নর্দয় ও হিংস্র প্রবৃত্তির যূপকাচ্ঠে, এব ময়ী প্রকৃতির মর্মস্থলে রচিত তাঁদের সুখের 
আবাস, ক্ষাণকের 'বিভ্রমের জন্য চিরতরে 'বিধংস্ত হয়ে গেল ! 

রাম তো দণ্ডকারণ্যে আসার আগে রাবণের নামও তেমন শোনেন ন। কিজন্য 
রাক্ষস রাবণ সীতাকে অপহরণ করে 'ননয়ে গেল ! কি তার অভিপ্রায় ? 

রামের আঁস্থির চিত্তে বিক্ষিপ্ত চিন্তার আক্লমণ । নিবাসিত জীবন শুরু হবার 
আগেই রামের সঙ্গে রাক্ষসদের সংঘর্ষের সূচনা হয়েছে । জীবনের প্রায় উষাকাল থেকেই 
তাঁকে রাক্ষসদের নিধনে শীনযুস্ত হতে হয়েছে । আধারর্তের পূর্বভাগের এক বিরাট 
অণ্চলকে তাঁরা রাক্ষসদের যক্-ধংসের তাণ্ডব ও অন্যান্য অত্যাচার থেকে ম.ন্ত করোছিলেন। 

বনে নিবছিত হয়েও নিস্তার নেই। বিষ্ধপর্ততের দাক্ষণ দিকে নতন আর্ধ 
উপনিবেশগ্যলির রক্ষার দায়িত্ব স্বতঃই রামের উপর পড়েছিল । অগন্ত্য মুনি রামকে 
অনার্ধদের সুসংস্কৃত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেবার উপদেশ দিলেন । 

রামের চিস্তাকতরোত ক্ষাণক ব্যাহত হলো । ভ্রাতা লক্ষণ গেছেন ধধ্যমূক পর্বতের 
দিক নির্ণয়ে। 1কন্তু তার বিলম্ব হচ্ছে কেন! কবম্ধ রাক্ষসের কথা মতো সেইখানেই 
সাক্ষাৎ হবে িচ্কিম্ধ্যার বানররাজ বাঁলর বিতাড়িত ভ্রাতা সূগ্রীবের সঙ্গে । তারাই 
নাক সম্ধান দিতে পারবে যে কোন পথে গেছে সীতার অপহরণকারণ । 

পুনরায় রাক্ষসদের চিন্তাই রামের মনকে আঁধকার করে । রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্)র পাশে 
জনস্ানে বেশ প্রবল প্রাতিপক্ষ ছিল। তাদের নিবীর্য করা, এমন ক ধংস করা আঁনিবার্ধ 
হয়ে উঠোছল । হ্যা, হশ্যাঃ শূর্পনখা বলোছিল বটে যে সে লতকার রাক্ষসরাজ রাবণের 
ভগ্নী। 

“মনে পড়েছে এতক্ষণে”? রাম নিজের মনেই বলে উঠলেন। রাম যেন ক্বপ্লাচ্ছমন 
হয়ে বলে যেতে লাগলেন,_কোথায় এই লঙ্কা ! লঙ্কা কি আরও দাক্ষণে 2 লগ্কার 
নাম তো কোনদিন শান নি । আরও দক্ষিণে গেলে তো সমদদ্রই পড়বে মনে হচ্ছে। 
দেখি, লক্ষণ খষ্যমূক পর্বতের কোন খোঁজ পেলো কনা ।, 

রাম আপন চিন্তায় বিভোর ছিলেন। লক্ষ্য করেন পুরিগিএ নিবি 
পাশে দাঁড়িয়েছেন। 

লক্ষমণ উপলাঁষ্ধ করলেন যে রাম এতক্ষণ একাকী আতি গভণর মানাসক যোগাভ্যাসে 
লিক্ত 'ছলেন। তার ফলেই রামের মুখ থেকে এই স্বগতোন্তি নির্গত হয়েছে । 
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লক্ষমণ নিজের উপচ্ছিতিকে জানাবার জন্য জ্যেষ্ঠের হাত স্পর্শ করে বললেন, 
ধধাষ্যমুক পর্বতে পেশছাতে আমাদের আর আঁধক বিলম্ব হবে না। একটু পুবে 
অগ্রসর হলেই 'িক্কিষ্ধ্যা রাজ্যের মানার এই পর্বত। আমরা আগামী কালই গস্তব্য 
স্থলে গিয়ে ট্রপাচ্ছত হবো ।” 

লক্ষয়ণের কথায় রাম উৎফুল্ল বোধ করলেন । লক্ষণের হাত দুটি সস্নেহে ধারণ 
করে বললেন, ভাই, সীতাকে হাঁরয়োছ, তার জন্য মনের মধ্যে দুঃখের সাগরের স্টি 
হয়েছে। এখন তুমি আমার পাশে আছো, ছায়ার মতো অনুসরণ করছো । তাই, 
আমার একমান্র ভরসা যে সেই দ:ঃখের সাগর আমি শোর্য ও বা্ষের দ্বারা আতিক্রম 
করবো । লক্ষণ, তোমার মতো ভাই ক কারোর হয় !' 

রামের এই হাদরমাঁথত প্রশান্ততে লক্ষণের কর্ণমূল লজ্জায় আরন্ত হলো । লক্ষমণের 
দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ শাল বক্ষ, বলশালী ভূজ দ£টি, আয়ত আঁথ দুটি যেন জ্যেষ্টের 
স্নেহভারে নমনীয় হয়ে জোন্ঠের পদপ্রান্তে ল:ণ্ঠত হতে চাইছে। 

লক্ষণের মনের ভাবের সঙ্গে তাঁর মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে রামের দেহও 
উত্তেজনায় ঈষৎ স্পাশ্দত হয় । রামের দুই বিস্তত নয়নের স্বগায় দৃষ্টি যেন ক্ষণিকের 
জন্য লক্ষমণকে মন্ত্রমুশ্ধ করে । লক্ষণের বিম্‌ঢু ও শুন্য দ্ম্ট রামের হৃদয়ে স্নেহের 
প্রশ্নবণকে উদ্বোলত করে। আর মুহূর্তের বিলম্ব না কোরে রাম লক্ষণের বীর 
তনুটিকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। 

রামের মুখে নিবকি বিস্ময় চোখে আনন্দের অশ্রু । এই অন্ধকারময় ভাগ্যাকাশে 
লক্ষমণই ধুবতারা ! 

লক্ষমণ একটু বিব্রত বোধ করেন, জ্যেষ্ঠের আবেগের আতিশধ্য দেখে । ভাবপ্রবণ- 
তার বিলাসে ভাসমান হওয়ার উপযন্ত ক্ষণ এখন নয়। এখন কাজের সময় । লক্ষ্মণ 
মনে করেন যে তিনি নিজে আবেগচণ্ল হলে জ্যেষ্ঠ রাম প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ভার্যার 
[বিরহে আরও কাতর হবেন। তাঁদের সীঁতাকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় বিলম্ব হবে। 

কিন্তু লক্ষণের চিন্তা যথার্থ ও স্ানিয়াম্িত হলেও, 'স্থিতপ্রজ্ঞ রামের নিকট 
ভাবপ্রবণতার স্থায়িত্ব ছিল ক্ষণিকের । রাম উত্তমরপেই নিজের সম্বন্ধে অবাহত 
ছিলেন এবং ঠিক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রাম তাঁর কর্তব্য নিরূপণ করবেন। 

লক্ষমণকে হঠাৎ প্রশ্ন করেন রাম, “ভাই লক্ষণ, এই দূস্ট ও অনার্ধস্বভাব দস্ত্য 
রাবণ কি উদ্দেশ্যে আমার শত্রুতা করছে, তুমি বলতে পারো ?, 

এই আকদ্মিক প্রশ্নে লক্ষমণ বিস্মিত হলেন না। তিনি মায়ামগের মরিচীকা সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণভাবে অবাহত ছিলেন । তিনি রাম ও সীতাকে সতর্ক করতেও দ্বিধা করেন নি। 

সুতরাং লক্ষমণ সহজভাবেই বললেন, “আপাঁন পুরুষশ্রেষ্ঠ । আপাঁন নিজেই বিচার 
ও িবেচনা করে দেখতে পারেন ষে এই দস্ম্য রাবণের আঁভপ্রায় ক। আপনাকে আম 
বলে দিলে তবে আপি বুঝবেন !” 

লক্ষণের তির্যক ভাষণে রাম সচকিত হলেন। সত্যই তো, রাবণ ষে রাক্ষস- 
1নধনের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পীতাকে অপহরণ করতে পারে, একথা তো তাঁর মনে 
হয় নি। রাবণ এই রাক্ষসদের নায়ক । রাক্ষসদেরই 'বাঁভল্ল গোম্ঠী আর্ষাবর্ত থেকে 
তাড়িত হয়ে দক্ষিণাপথের অরণ্যদেশে চ্ানে স্থানে তাদের সদ আবাসভূমি রচনা 
করেছে। 

রাম মনে মনে বিবেচনা করলেন ষে 'তাঁন নিজে হাঁতিমধ্যে জনস্থানে রাক্ষসদের 
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দর্পকে চূ্ণীবচূর্ণ করে রাক্ষসদের সমূলে বিনাশ করেছেন । লবকাধীপ ও রাক্ষদপতি 
রাবগ এখন তাঁর শত্রু । সুতরাং এই রাক্ষসাধপতি রাবণের নিবাস লঙ্কাপূরী কোথায়, 
তা তাঁদের আবিষ্কার করতে হবে। 

রাম লক্ষরণকে আম্বাস 'দিয়ে বললেন, “লক্ষ্মণ, আঁম আমাদের 1বপদ্দের গভীরতা 
সম্যকভাবেই বুঝতে পেরেছি । ভাই, মাঝে মাঝেই সাতাকে অদর্শ নজানত ক্ষোভ ও 
দুঃখ আমার মনকে জজীরত করছে । কিন্তু জেনে রেখো, সাঁতার অপহরণকারী তার 
এই গাঁহ্ত কাজের জন্য আমার হাত থেকে নিষ্কীত পাবে না। লক্ষ্মণ, তুম আমার 
পাশে থাকলে, আমার শান্ত ছ্বিগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু ভাই, একাঁট সংশয় আমার 
মনে উদয় হচ্ছে। দক্ষিণ দিকে যতোই অগ্রসর হচ্ছি, ততোই নানা রকমের জীব চোখে 
পড়ছে । এরা তো মানৃষ বলে মনেই হরনা। এরা নিঃসন্দেহে এখানকার আদম 
আঁধিবাসী এবং অনার্য । রাক্ষসদের রাঁতি, নীতি, সংস্কার প্রভৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় 
পাই নি। এখন আবার বানরদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে ! এরাও তো অনার্ধ । 
এরা রাক্ষসদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবে তো ? 

_-দেখাই যাক না, সংগ্রীব কি বলেন এবং আমাদের কেমনভাবে গ্রহণ করেন৷ আপনি 
আমার প্‌জ্যপাদ জ্যেষ্ঠ । আপনার মতো স্িতধী এবং জ্ঞানী কে আছেন 2? আপনাকে 
আম ক পরামর্শ দেবো 2 তবে, আপাঁন তো নিশ্চয়ই জানেন যে এই জগতে একমাত্র 
[িছ:র 'বাঁনময়েই . সকলে িকছু উপকার করে। তেমনই আপনাকেও সুগ্রীবের বিশেষ 
উপকার করেই, তার কাছ থেকে অনগ্রহ বা সাহায্য নিতে হবে। এতে আপনার কুপ্ঠিত 
হলে চলবে না।' 

তুমি ঠিক বলেছ লক্ষণ । এই ভাবেই মোঁথলণর উদ্ধারে আমাদের বুদ্ধি ও বল 
1নয়োগ করতে হবে। এসো ভাই, এখন কিছ ফলমূল খেয়ে নিয়ে আজ রাত্রর মতো 
»কোন বৃক্ষের নীচে আশ্রয় হণ করি । কাল প্রাতেই যাত্রা বরা যাবে।' 
লক্ষণ জ্যেষ্টের হীর্গত লাভ করে ধনুক ও তাঁক্ষু তীর হাতে নিয়ে রাব্রের পাহারার 
জন্য প্রস্তুত হলেন । 
সং য় রঃ 
পরদিন অভাম্ট পথে অগ্রসর হবার সময়ে স্থানে স্থানে প্রকাতর এ*বয সম্ভারে 
গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে রাম বার বার জানকীর অভাব অনুভব করে দুঃখ প্রকাশ 
করলেন। লক্ষণ রামের প্রকৃতির সঙ্গে উত্তমর্‌ূপেই পাঁরাচিত। লক্ষণের বুঝতে 
অসূবিধা হয় না ষে অজানা দস.যর হাতে সীতার নিগ্রহ ও অত্যাচারের অশুভ সম্ভাবনাই 
রামের মনকে পাঁড়ন করছে। 
রামের হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে নানা গ্রকার উদ্বেগের আবির্ভাব হয়েছে । পীতাকে উদ্ধার 
করতে না পারলে, রাম তাঁর জননীকে এবং অধোধ্যাবাসীদেরই বা ক বলবেন। 
কোশলরাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্য ক্ষাঁতয় নরপাঁতির পুত্র, অলোকিক বারত্বের আঁধিকারা 
রাম অসভ্য বর্বর রাক্ষসদের হাত থেকে নিজের ধর্মপত্বীকে রক্ষা করতে পারে নি, সকলে 
এই কথাই ভাববে ! 
এই অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় 'নয়ে তিনি কেমনভাবে জ্বদেশে স্বজনদের 
সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন! চোদ্দ বংসর বনবাসের পরে তাঁর অধোধ্যার সিংহাসনে 
আরোহণ করার নৈতিক যোগ্যতাও সকলের সংশয়ের বস্তু হবে। 
রামের চেয়ে কে বেশী জানে যে নিলোভি ভরত কোন সময়েই রাজ্যপদ গ্রহণে আগ্রহ 
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প্রকাশ করে নি। চোদ্দ বত্ষর আতিক্রান্ত হলে, ভরত রামের প্রাতানিধিত্ব ত্যাগ করে 
রামের হাতে রাজ্যের ভার অর্পণ করতে অগ্ণণ হবে। কিন্তু রাম পতৃসত্য পালন 
করলেও সীতার অভাবে নিজেকে ধর্মশিঙ্গতভাবে অযোধ্যার সিংহাসনে বসার উপবনুস্ত 
বলে বিবেচনা করবেন না। নসাঁতাকে উদ্ধার করতে না পারলে, রাম কথনও গিজেকে 
ক্ষমা করবেন না। 

একের পর এক চিন্তা এসে মনকে এক আবতের মধ্যে নিক্ষেপ করে । ভ্রাতাদের 
সম্বন্ধে রাম নিঃসংশয়। কোনাঁদনও রামের জীবদ্দশায় তাঁরা কেউই কোশলরাজ্যের 
রাজপদ অলৎ্কৃত করার স্বপ্নও দেখবেন না। তবে তাঁর 'প্রয় জম্মভুমির, স্বদেশবাসীর, 
ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়ঃ বেশ্যদের ভবিষ্যৎ কি? দেশের কৃষিকার্ধের উন্লাতর ভাঁবষ্যং কি ? 
ষক্্নাশকারা ব্রাঙ্মণ্যবিরোধী হিংস্র অনাদের বিপক্ষে দক্ষিণাপথের আর্ধ উপাঁনবেশ- 
গৃলিরই বা ভাবষ্যৎ ক ! 

দক্ষিণাপথ কি অবৈদিক রাক্ষস ও বানরদের আত্মসর্বম্ব লোলপতা এবং হীন্দুয় 
সুখভেগের নরকভুম হয়ে থাকবে ! এখানে ক কাঁষ, শিপ, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক 
জীবনের উৎকর্ষ--কিছুই প্রতিষ্ঠিত হবে না! 

এক দীর্ঘ নি*বাস ম:ন্তি ল।ভ করে রামের বক্ষ থেকে । 

লক্ষমণ রামের দীর্ঘ্বাস মোচনের শঞ্দে সচাঁকত হয়ে বললেন, প্রভু, আপাঁন বার 
বার নিজেকে নৈরাশ্যের হাতে সমর্পণ করছেন কেন? আমরা এই বানরদের সঙ্গে 
মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, নিজেদের উদ্যমের সাহায্যে নিশ্চরই বৈদেহীকে আবার 
ফিরিয়ে আনবো । 

লক্ষণের তেজোদ্দীপ্ত মুখের উপর দাষ্ট নিবদ্ধ করে রাম শান্তভাবে বললেন।__ 
'লক্ষমণঃ আম হতাশ হইনি একটুও । আমাকে লকাপুরী খখজে বার করে সীতাকে 
উদ্ধার করতেই হবে। অন্যথায় জানবে আমার উদ্যম ও বারত্ব সমস্তুই নিস্ফল। তবে, 
একথাও ঠিক যে আমাদের শন্্ু কত শন্তির আঁধকারণ, তা তামাদের প্রথমেই ভালো- 
ভাবে শির্ণয় করতে হবে। ছলে; বলে, কৌশলে, এবং বন্ধজনের সাহচর্ষে সেই 
শত্রুকে চরম আঘাত হানতে হবে। ভ।ই, শুধু তুমি আর আঁম এ দ:ঃদাধ্য কাজ 
সম্ম করতে পারবো না। এখন দেখা যাক, এই বানরেরা আমাদের সঙ্গে মৈত্রশর 
সম্পর্ক স্থাপন করে করে কিনা ।? 

লক্ষণ রামের তীন্তকে নীরবে সমর্থন জানালেন। রামের মধ্যে সাক্রর উৎসাহের 
ভাষ সণ্ণারত হয়েছে দেখে লক্ষণ আশ্বস্ত বোধ করলেন । 

লক্ষণের মৌন সম্মাতিতে প্রত হয়ে রাম সপ্রীতিভভাবে বললেন, “আর লক্ষণ, 
তুমি এই কথা মনে রেখো যে এই বানরদের সঙ্গে তুমিই আমার পক্ষ থেকে প্রতানাধত্ব 
করবে। আমরা এদের সহায়তায় কার্ষা্সাদ্ধ করতে চাই। এদের, উতল্লত জীবনধারণ 
প্রণালী ও আচার ব্যবহারে ভভ্যস্ত করাতে চাই। তুমি নিশ্চয়ই জেনো ষে এই আদিম 
আধবাসশ বানরদের সংঙ্গ সাম্য ও মেতীর বম্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সম্বম্ধে আমার মনের 
মধ্যে বোন সঞ্তকোচ অথবা কুসংস্কার নেই । যে কেউ আমাদের এই সাঁতাকে উদ্ধারের 
উদ্দেশ্যকে স্বীকার করে নেবে, যে কেউ স্বতঃপ্রবন্ত হয়ে এই উদ্দেশ্যকে সাফল্য- 
মশ্ডিত করতে এাঁগয়ে আসবে, তাকেই বা তাদেরকেই আমাদের মিত্র বলে মানবো, 


1বন্বাস করবো । 
ম্নামের দীর্ঘ ভাষণে লক্ষণ মনে মনে গভীরভাবে অনপ্্রাণাণত বোধ করেন । রামের 
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বীর, মহত্ব ধৈর্য, ক্স।--সকল গুণের পরিচন্নই লক্গণ পের়েছেন। এইবার রামের 
কুটনীতি এবং রাজনীতির জ্ঞানের চরম পরাক্ষা। লক্ষ্যণ জানেন রামের তুল্য মান্য 
ইহজগতে নেই । 

ইতিমধ্যে তাঁরা দক্ষিণ দিকে বেশ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন । অদূরে এক পর্যত 
দেখা যাচ্ছে। বেলা প্রথম প্রহরের বেশী উত্তীর্ণ হয়ান। লক্ষণ চ্ছির করলেন যে 
কাঁপবর সূগ্রীবের সঙ্গে আজকের মধ্যেই মিলিত হতে হবে । 

এই চিন্তার সঙ্গেই সম্মুখে পর্বতশৃঙ্গে কতিপয় 'বাঁশম্ট আকৃতির বানর লঙ্গমণের 
দৃন্টিগোচর হলো । এই বানরদের একটি দলভুন্ত বলেই মনে হলো লক্ষমণের । কিন্তু 
বানরেরা ত্বরিতপদে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো । 

লক্ষণ অনুমান করলেন যে এই দলাঁটর দলপাঁত সংগ্রীবই, কারণ পর্বতাঁট 
খব্যমূক। হয়তো দই ভ্রাতার বারত্বব্যঞ্রক মুখাকৃতি এবং দেহসৌম্ঠব লক্ষ্য করে 
বানরেরা অদৃশ্য হয়েছে । সংগ্রীব হয়তো তাঁদের দুজনকে জ্যেম্ঠ বালীর নিষু্ত হত্যাকারী 
বলে সন্দেহ করেছেন ! 

রামও বানরদের দ্রুত অপসরণ লক্ষ্য করেছিলেন । তাঁর মনে অঙ্প সন্দেহ যে 
সুগ্রীবকে এখানেই পাওয়া ঘাবে। রাম লক্ষমণকে ইশারা করে বানরদের সম্মৃখীন 
হবার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করলেন । 

ধা ধা ঝা বা 

সগ্রীবের প্রধান অনূচর ধূর্ত এবং বাগ্মীশ্রেষ্ঠ হনুমানের শিষ্ট ও মাজত 
আচরণে রাম ও লক্ষণ শুধু বিস্মিতই হলেন না, যার পর নাই প্রীত হলেন । বানর* 
রুপী এই অনার্য আঁদবাসীদের গতি, প্রকৃতি, সংস্কার, জীবন-ধারণ-প্রণালী, কিছুর 
সঙ্গেই এ*রা পাঁরচিত ছিলেন না। বানরদের বাহুবল ও বিক্রম সম্বম্ধেও তাঁদের জ্ঞান 
নেই । 

তবুও হনুমানের আর্ধজনোচিত বচনে এবং বাকচাতুর্যে রাম ও লক্ষণ দুজনেই 
হনুমানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। হনুমান নিজেকে স্গ্লীবের সচিব বলে 
পরিচয় প্রদান করে, এই *বাপ্দসত্কুল ভীষণ অরণ্যপ্রদেশে তাঁদের আসার কারণ 
জিজ্ঞাসা করলেন । 

রামের অনমতিক্রমে লক্ষমণ অযোধ্যায় পিতা দশরথ কর্তৃক রামের নিবাঁসিত 
হওয়া থেকে শুরু করে সীতাহরণের কাঁহনী এবং কবম্ধ দনূর বৃত্তান্ত হনুমানকে 
জানালেন । সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে সংগ্রীবের 
সহায়তা প্রার্থনা করলেন। 

হনুমান রাম ও লক্ষণকে সুগ্রীবের দুভাঁগ্যের কাঁহনী বলনেন-_জ্যোম্ঠ ভ্রাতা 
বালী কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়ন, বাল? কর্তৃক সগ্রীবের স্ত্রীকে গ্রহণ, কিছুই বাদ 
দিলেন না। হনুমান সংগ্রীবের পক্ষ থেকে দু'্রাতাকে এই আশ্বাসও দিলেন যে তাঁরা 
সীতার অন্বেষণে সহায়তা করবেন । 

হনুমানের সঙ্গে কথপোকথনের মধ্যে তাঁর বিনম্র প্রকৃতি, শিক্ষিত ও সহানুভুতি- 
সম্পন্ন মনের স্পর্শ লাভ করে রামের অস্তঃকরণে আশার আলো প্রজবালত হলো । রাম, 
হন:মানের অনুরোধ অনধায়ী লক্ষমণকে সঙ্গে নিয়ে স্গ্রীবের সঙ্গে মিলিত হতে চললেন। 

ইক্ষবাকুকুলসূর্ধ রামের বংশগৌরধষের কথা শুনে এবং আত্মত্যাগের কাহিনীতে 
গশ্ধ হয়ে সূদর্শন রূপধারা সুগ্রীব রামকে আন্তারক অভিবাদন জানালেন। 


৪১ 


সূগ্রীব সহানুভূতির সঙ্গে রামকে বললেন, আকাশ পথে রাক্ষস যখন এক নারীকে 
নিয়ে যাচ্ছিল, তথন তানি হা রাম, হা লক্ষণ বলে বিলাপ করাছলেন। পর্বতের উপরে 
আমাদের বসে থাকতে দেখে তান তাঁর উত্তরীয় ও অলংকারসমূহ ফেলে দিয়েছিলেন । 
আমরা সেই সব রেখে 'দিয়েছি, তুমি সেগুলি দেখ । 

রাম ও লক্ষমণ গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেই উত্তরীয় ও আভরণ দেখলেন । জানকীর 
দ:ঃখে শোকে কাতর হয়ে রাম বললেন, “তোমাদের অনুমান অন্রাস্ত। কেয়ুর কৃণ্ডল, 
নূপুর--এ সবই জনকনাম্দনীর অলব্কার ।” 

সগ্রীব রামের তশ্রু নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে বললেন, “সেই পাঁপষ্ঠ রাক্ষসের 
বাসস্থান কোথায় আমি জানি না! কিন্তু তবুও আমরা তোমার প্রিয়তমা ভার্ধাকে 
খ'জে বের করবোই ৷ তুমি শোক ত্যাগ করো এবং অবসাদগ্রস্ত না হয়ে পৌরুষকে 
আশ্রয় করো ।' 

শাস্্বিধি অনুসারে রাম ও লক্ষ্যমণকে বন্ধ্রূপে হণ করে» সুগ্রীব দীতাকে খজে 
আনার প্রতিশ্রুতি দান করলেন । সঃগ্রগীবের মনে এই অবসরে রামের শৌর্য ও বার্ষের 
সহায়তায় নিজের দুঃথের সমাধান করার সম্ভাবনাটও প্রবল হলো । 

আর্য ও অনার্ধের এই সধ্যের গ্রাণ্হি সকলের অক্তাতসারেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
বিবর্তনে এক নূতন অধ্যায় রচনা করতে উদ্যত হলো । রাম এই বানরদের সহ্দয়তায় 
বিচালত বোধ করে প্রথমে সূগ্রীবকে এবং পরে হনুমানকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন 
করলেন। তারপরে লক্ষমণের পালা । এই দুই আর ক্ষান্রয়ের নিকট এ এক নতন 
অভিজ্ঞতা । তাঁদের চক্ষে প্রত্যাশার উজহল স্ফূলিঙ্গ । 

রাম হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আর্দ্র কণ্ঠে সুগ্রীবকে বললেন, “সগ্রীব, 
আমাদের এই অসময়ে তোমাদের সঙ্গে বম্ধৃত্ব আমাদের হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ 
করছে। এখন আমরা একা নই। তোমাদের মতো এক শান্তশালী গোষ্ঠী আমাদের 
পিছনে থাকবে।' 

রামের কথায় সুগ্রীবের আঁখিদটতে এক নীরব প্রশ্ন প্রাতিফালত হলো । রাম 
সগ্রীবের মুখের করুণ ভাবটি লক্ষ্য করে অনুকম্পার সঙ্গে বললেন-_“সহ্বদ্বর, ভ্রাতা 
যালীর হাতে তোমার লাঞ্ছনার কাহিনী আমি শুনেছি । সে তোমার ধর্ম পত্বীকেও অপহরণ 
করেছে । ভাই, তুমি শীঘ্র িচ্কিম্ধ্যার গিয়ে জোন্ঠ বালীকে যুদ্ধে আহবান করো । 
আমি সেই সুযোগে বালীকে বধ কোরে 'িদ্কিষ্ধ্যারাজ্য তোমার হাতে তুলে দেব। 
আশা করবো, তুমি দেশের অধিপতি হয়ে, তোমার পত্বীকে ফিরে পেয়ে তোমার সমস্ত 
সহায় ও সম্পদ আমাদের পক্ষে নিয়োগ করবে । তা হলেই, আমার দঢ় বি*বাস, দ'রাত্মা 
রাবণের নিবাস আক্রমণ করে আমরা সাঁতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো । এই ধরাতলে 
কারোর ক্ষমতা নেই যে আমার হাত থেকে নি'কাত পার ।” 

এই কথা শুনে হনমান বিনীতভাবে রামকে বললেন--“আমরা আপনার অলো।কিক 
বীরত্বের কাহিনী আগ্ইে শুনেছি । জনস্থানে চোদ্দ হাজার রাক্ষসদের নিধন করে 
আপাঁন তাদের দণ্ডকারণ্য থেকে সমূলে উচ্ছেদ করেছেন । এখন মুনিখাঁষরা নিশ্চিন্তে 
যাগ-জ্ঞ, অধ্যয়ন করতে পারবেন । উত্তর দক থেকে আর্ষেরা ব্রমশঃই দক্ষিণ থেকে আরো 
দক্ষিণে এগিয়ে আসবেন, যেমন আপাঁন এসেছেন। এতে অবশ্য আমাদের আশৎকার 
কোন কারণ নেই । মৃনিধাঁষদের যজ্ঞ পণ্ড করায় বানরদের কোন প্রব্ত্বি নেই । 
আর্দের উপরও কোন 'বিদ্বেষ নেই ।' 


৪২ 


সগ্রীব লক্ষ্য করলেন ষে হনুমানের বাকপছুতায় রাম চমৎকৃত হয়েছেন । লক্ষণের 
অধরেও হাসির রেখা । 

বানরদের নার়কর্‌পে তাঁর নিজেরও কিছ মন্তব্য করা প্রয়োজন বোধ করে, সুগ্রীব 
তৎক্ষণাৎ রামকে বললেন, “বদ্ধ, তুমি হয়তো বানরদের স্বভাব ও প্রকৃতির পন্লিচয় তেমন 
পাও 'নি। আম এবং আমার ভ্রাতা বালী দুজনেই দেবতার ওরসে কিন্তু বানরীর গভে 
জন্মোছ। আমার মাতার রুপে মোহিত হয়ে ইন্দ্র এবং সূর্য দুজনেরই বাঁধস্থলন হয়, 
এবং জন্মগ্রহণ করে যথাক্রমে বালী এবং সগগ্রীব। আমিই সেই সুগ্রীব বুঝতেই 
পারছো । আর আমাদের এই প্রধান সহচর ও শ্রেষ্ঠ হতৈষী ও সাঁচব হনুমানের জন্মও 
বায়ুর ওরসে বানরী অঞ্জনার গর্ভে । হনুমানকে শাপন্রন্ট দেবতা বললেও অত্যান্ত হয় 
না। ওর এত ক্ষমতা, যে ও নিজেই তা ভালে করে জানে না। 

স.গ্রীবের কথার ধরণে রাম তাঁর মনোগত আঁভগ্রায়টি সম/কভাকে উপলব্ধি করতে 
সক্ষম হলেন। লক্ষণও এই সময়ে রামকে ইঙ্গিতের দ্বারা কিছু জানালেন। 

রাম সগ্রীবের হাত দুটি ধরে আন্তরিকভাবে বললেন, “সথা স-গ্রীব, তুমি ডী্গ্ন 
হয়োনা। তোমার জে/ষ্ঠ বালী ইন্দ্রের ওরসজাত পত্র হলেও এবং অপারিমিত শান্তর 
আঁধকারা হলেও, সে আমার হাত থেকে নি'কৃতি পাবে না। তুমি নিভয়ে থাকো এবং 
বালীকে যৃদ্ধে প্ররোঁচত করো । তাহলে তোমার মনস্কামনা পৃণ" হবে ।, 

সগ্রীব রামের হাত দুটিতে মদ চাপ দিয়ে সোহার্দের কণ্ঠে বললেন, _ক্ষাতিয় 
কুলাতলক, আমরা বানরেরা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করতে চইনা। আমাদের এই 
বানর জাতির মধ্যে আকৃতিগত ভাবে কয়েকাঁট শ্রেণী আছে। আমাদের মধ্যে তল্লুক 
শ্রেণণও আছে । তারা আমাদেরই জ্ঞাতি এবং স্বজন। আমাদের এই বিরাট জাতিতে 
বেশ কয়েকাট 'বাঁশস্ট গোষ্ঠী আছে, যাদের নিবাস এই কিছ্কম্ধ্যা রাজ্যে এবং তার 
আশেপাশে । বালী অত্যভ্ত বিরুমশালী, উদ্ধত প্রকৃতির এবং কামোন্মত্ত। কিন্তু সেও 
পুজার্চনা করে, বরং আমিই ধর্মের দিক থেকে তেমন উন্নত নই। বালীর পত্বা 
তারা অত্যন্ত সন্ধদয়া, সুন্দরী এবং পাঁতিপরায়ণা। তাদের একমাত্র পত্র অঙ্গদও 
বীরবাহু এবং পিতামাতার বাধ্য সন্তান । আমার পত্তী রুমা এখন বালীর কবাঁলত। 
বালী বহূভাবে আমার নিষতিন করেছে এবং বিনা কারণে আমাকে দেশচ্যুত করেছে। 
আমি এর প্রাতশোধ নেবোই । রাম, তোমার মতো এক শ্রেম্ঠ আর্য ক্ষত্রিয় বীর ধখন 
তার যোগ্য ভ্রাতাকো নয়ে আমার সঙ্গে সথ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তখন তোমার 
[বিপদ, তোমার দুঃখ এখন থেকে আমার এবং আমাদের সকলেরই বিপদ এবং দৃঃথ। 
তুমি তোমার বারত্বের পরিচয় 'দয়ে বালীকে বধ করো, তা'হলে যেমন ভাবেই হোক 
আমরা বানরেরা তোমার কাজ সম্পল্ন করবোই । আমাদের অগাণত সৈন্য এবং বিশিষ্ট 
ও বজ্র সেনানায়কেরা আঁত দদ্ধর্ষ শন্রুকেও অপদস্থ এবং পরাজত করতে সক্ষম |” . 

রাম পুনরায় সগ্রীবককে আলিঙ্গন করে মধুর কণ্ঠে বললেন,_-বম্ধ্‌, তোমাদের 
সহদয়তা রাবণের হদয়হীনতাকে আমার চোখে শতগুণ বাঁড়য়ে দিচ্ছে। তোমরা 
বানরেরা নিজেদের নিয়েই থাকো । অন্যের কাজে তোমাদের মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু 
রাক্ষসেরা ম্‌নিধাঁষদের উপর অকথ্য অতাচার করেছে । আর্বক্ষত্রিয় এবং রাজার 
সম্তান হিসেবে, এই রাক্ষসদের দমন করা, তাদের বথোচিত শাস্তি দেওয়া ছাড়া আমার 
অন্য কোন উপায় ছিল না। তা বলেরাক্ষসরাজ এক অবলা নারীকে জোর করে হরণ 
করে নিয়ে বাবে! ছিঃ ছিঃ, ষতই আমি রাবণণের দূক্কৃতির কথা চিন্তা করছি, ততই 
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ক্রোধে আমার সমস্ত শরাঁর জহলে যাচ্ছে । সেই ক্রোধের জবালায় আমি আমার প্রাণাধিক 
প্রয় ভাষার অপহরণের শোককে একবারও ভুলে থাকতে পারাছ না। লক্ষমণ, চলো 
আমরা এখন আমাদের অরণ্যের আশ্রয়ে ফিরে যাই । সংগ্রীবের সঙ্গে বালীর লম্মখ 
যুদ্ধের খবর শংনলেই, আমরা অকুস্থলে গিয়ে উপস্থিত হবো। তখন ধাকরার আম 
তাইই করবো । 'নিবসিনের সময়ে আমাদের নগর [ভ্যন্তরে যাওয়া শাস্বসঙ্গত নয় ।” 

লক্ষমণ এতক্ষণ নীরবে জ্োন্ঠের বাক্যালাপ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনাছিলেন। 
বানরদের গাঁত ও প্রকীত সম্বন্ধে রামের ওৎসক্য লক্ষণের হৃদয়েও একইভাবে বর্তমান । 
সূগ্রীব ও হনুমানের কথার মধ্য থেকে বানরদের রীতিনীতি সম্বন্ধে অল্প ধারণা 
লক্ষণের হলো । লক্ষ্মণ আগেই যে উপকার এবং প্রত্যুপকারের প্রশ্ন উত্থাপন করোছলেন, 
এই বানরদের সঙ্গে সখ্য সেই প্রথম উপকারের উপরই ীানভভ'রশীল। লক্ষ্মণ নিশ্চিত 
যে জ্যেষ্ঠ রাম যে কোন প্রকারেই হোক 'কাঁক্কিম্ধ্যারাজ বালীকে 'িনহত করবেনই । 

সুগ্রীব, হনুমান এবং অন্য অনূচরেরা বায়়যোগে খাধ্যম্‌ক পর্বতের শঙ্গে যাত্রা 
করলেন। রাম সাবস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে হনুমান এক লম্ফে পর্বত চূড়ায় গিয়ে 
আধাষ্ঠত হলেন। বানরর্‌পী এই অদ্ভূত প্রাণী যে বল ও বিক্রমে অতুলনীয়, এই 
কথাই রামের হৃদয়ে বার বার উদয় হলো। অকস্মাৎ রামের দীক্ষণ চক্ষু স্পান্দত 
হলো। রাম দরে খষ্যমূক পর্বতশঙ্গের প্রতি আগ্রহ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করলেন। হনুমান যেন ব্যাকুলভাবে রামের প্রাত পলকহীন দ-ম্টিতে চেয়ে রয়েছেন । 

ধূসর গোধাঁল এসে সেই নয়নাভরাম প্রাকীতিক পাঁরবেশকে আচ্ছন্ন করলো । 
কলমে ক্রমে সূর্যের শেষ রাশ্ম আকাশে বিলীয়মান হলে গাঢ় অন্ধকার চারদিকে পাঁরব্যাস্ত 
হলো। লক্ষমণ নিজেও রামের সঙ্গেই অদূরে পর্বতের দিকেই লক্ষ্য করাছলেন। 
রামের মতো লক্ষণের মনেও আনন্দ ও সংশয়ের 'মশ্র প্রতিক্রিয়া । এই নূতন সখ্য 
আরও অনার্ধের মধ্যে মিলনের গ্রীষ্ঘ বন্ধনে সহায়য়ক হলেও, রামের প্রধান উদ্দেশ্য 
সাধিত হবে তো! লক্ষণ নিশ্চিত ষে সীতাকে উদ্ধারে কৃতকার্য না হলে, রাম আর 
অধোধ্যার পথে যাবেন না। 


ষ্ঠ পল্পিচ্চ্েদ 


রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে আসার পর থেকেই এক অদ্ভুত 
গানাসিক চাণ্চল্যে সমগ্র লঙ্কাপুরী আক্রান্ত । শান্ত নেই রাক্ষসপাতি রাবণের মনে-_ 
সীতা এখনও তাঁর বশ ভুত হন নি। 

শীত নেই সীতার মনে গভীর ঘৃণা ও অবহেলার সঙ্গে রাবণকে প্রত্যাখ্যান 
করলেও, এই রাক্ষমীসমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর পাঁরবেশ এবং নিরন্তর পাঁত-বিরহের বেদনা 
তাঁকে ক্ষোভে এবং দুঃখে মগ্ন রেখেছে । 

শান্তি নেই রাণশ মন্দোদরীর মনে রাক্ষসরাজ এক পর-নারীকে ভোগের জন্য 
হরণ করে এনে শুধু ষে রাণীর মনে স্বামীর দুদ্কৃতির জন্য এক পাপ পণ্যের হম্ছ 
জাগ্রত করেছেন তাইই নয়, সাঁতার দ£খও রাণীর মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত 
“করেছে। 
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শান্তি সেই বিভীষপের মনে-জোষ্ঠ রাবণের লোভী ও নিষুর রাক্ষন-প্রবৃতির 
প্রতি দেশবাসীর প্রতিবাদহীন আনুগত্যে তান রাক্ষসদের ভবিষ্যৎ এবং লব্কার ভয়াবহ 
পারণাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন । 

সরমাই এই মানসিক দ্বন্দের উর্ধে থেকে সাতার প্রতি গভীর অনুকম্পা এবং 
সম্দ্রম প্রদর্শন করছেন। তান লক্ষ্য করছেন, রাবণের নির্দেশে মুখরা এবং ভীষণা 
রাক্ষপীরা সাঁতার সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ করছে কিনা । িভীষণের উপদেশ সরমা অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করতে সচেষ্ট । 

বিভীষণ রাবণকে সাঁতাহরণের যৌন্তকতার বিরুদ্ধে একান্তভাবে কয়েকবার 
বলেছেন এবং তকেও প্রবৃত্ত হয়েছেন । কিন্তু রাবণের সেই এক কথা- রাম রাক্ষদদের 
পরম শত্রু, রামকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হলে? এই পথ বাতত অন্য কোন উপারে তা 
করা সম্ভব ছিল না। 

রাবণ উপদেশের ভঙ্গীতে বলেন পবভীষণ, তুমি পাপ পণ্যের বিচার রাজনীতি ও 
রাষ্্রনীতির নির্দেশ সাপেক্ষেই তো করবে। তাছাড়া এক সামান্য মানবীকে লৎকায় 
আনাতে তুমি এত উত্তোজত হচ্ছ কেন 2 আমার মন্ত্রীরা ও সেনাপাতরা তো এই 
বষয়ে কোন দ-শ্চন্তারই প্রশ্রয় দিচ্ছে না। আচ্ছা, তুমি ি সত্যই মনে করোষে 
রাম কোন দিনও আমার কবল থেকে সীতাকে উদ্ধার করতে পারবে ? 

জ্যেন্ঠের অনড় মনোভাব িভীষণকে শঙ্কিত করে । কিম্তু রাবণের কাজকে সমর্থন 
করার কোন নৌতিক যণীন্ত তিনি নিজের মনের মধ্যে আঁবিচ্কার করতে সক্ষম হন না। 

তবুও সাধারণ ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান থেকে বিভীষণ না বলেও পারেন না, মহারাজ 
রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি কি পরস্তরীহরণকে শত্রুকে দলন করার একমান্্র উপায় 
বলে নিদেেশ করে? আপাঁন যাঁদ রামকে আপনার শত্রু: বলেই বিবেচনা করেন, তবে 
আপাঁন রামকে শান্ত দিলেন না কেন, অথবা সসৈন্যে দণ্ডকারণ্যেই রামকে আক্রমণ 
করলেন না কেন? আমাকে মার্জনা করবেন, তবে কি রামের শোর্য ও বীর্য এবং 
খর, দূষণ, ব্রিশিরা সমেত চোদ্দ হাজার রাক্ষপকে ধংস করার ক্ষমতায় ভাত হয়ে রামকে 
না স্পর্শ করে, তাঁর সুন্দরী পত্বীকে এক অবলা নারীকে, চোরের মতে রামের 
অনপীস্ীতিতে হরণ করে নিয়ে এলেন ? মহারাজ, আমি সত্য কথা বলতে খখনহ 
ভয় পাই না, একথা আপনার অজানা নয়। আপনার মন্ত্রীরা অথবা সেনাপাতিরা 
যাঁদ এই চৌর্যবত্তির দ্বারা পরনারী অপহরণের কাজকে উৎসাহ দিয়ে থাকে এবং ১।।তাকে 
এখানে বন্দী করে রাখার কাজকে সমর্থন করে থাকে, তবে জানবেন তারা তাদের 
1নজেদের স্বার্থের জন্যই সে কাজ করেছে, আপনার ভালোর জন্য করে নি। রাক্ষদদের 
ধ্বংসের পথ পাঁরজ্কার করার জন্যই প্রহস্ত, অকম্পন প্রভৃতি মন্ত্রীরা আপনাকে পতংঙ্গর 
মতোই আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । 

[বভনষণের স্পন্টোন্ততে রাবণের মখাবয়ব ভীষণ আকার ধারণ করলো । দম্ভে 
এবং ক্রোধে প্রজ্জালিত হয়ে রাবণ কর্ক*ভাবে বললেন,_-পবভীষণ, তুমি স্পম্টবাদণ 
আম জানি। কিন্তু তোমার এই শান্ত ও নরুত্তাপ যোগীসুলভ মনোবাতকে আমি 
রাক্ষসোচিত বলে মনে করতে পারি না। দ-ুষ্টের দমন করতে হলে, কুট পন্থা অবলম্বন 
করাই রাজনীতি, এবং রাষ্ট্রনীতিও বটে। রাম দণ্ডকারণ্য এবং আরও দাঁক্ষণে প্রায় 
কাঁচ্কিত্ধ্যা পর্স্ত অরণাময়, পর্ব তসহ্কুল ভূভাগকে কোশলরাজ্যের অধীন বলে গনে 
করে। সে আমাদের বিনা অনুমাততেই গোদাবরীতীরে পঞ্চবটীতে আশ্রম নিমা্ণ 
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করে বাস করেছে। সে আমার অনুচরবৃন্দকে বধ করেছে এবং আমাদের ভগ্নীর 
নিষতিন করেছে । সূতরাং তাকে শিক্ষা দেবার জন্য যাঁদ সাঁতাকে লঙকার এনে থাক, 
তবে আম রাক্ষসকুলের নেতা এবং রাক্ষসদের রাজা 1হসেব আমাদের এীতহ্য অনুযায়ী 
ঠিক কাজই করেছি ।' 

-__পাক্ষসদের এীতহ্য বলবেন না, আপনার 'নজের এতিহ্যের কথা বলুন । আপনার 
মহান চাঁরত্রের এই বিবরাট কলঙ্কের কথা সকলেই জানে । আকাশের চাঁদের কলঙ্ক 
যেমন লক্ষ কোট তারকার অজ্ঞাতপারেই চাঁদের মহত্তৰ ও সোন্দর্যকে ক্ষুগ্ন করে, তেমনই 
আপনার লক্ষ কোট অনূচরদের অজ্ঞাতসারেই এই পরনারাীসম্ভোগের প্রবাত্তি এবং 
নারী-লোল:পতা আপনার পাথবীব্যাপী সুনাম ও খ্যাতিকে কলাঁৎকত করেছে। 
এই কথা আপাঁন নিজে যে জানেন না, তাতো নয়! তা ছাড়া দণ্ডকারণ্যে কোশল- 
রাজে;রও আঁধকার আছে । 

[বভীষণের তির্ধক বচনে রাবণের হৃদয় ক্ষোভে এবং বিদ্বেষে দগ্ধ হন । কিন্তু 
বিভ'ষণের য্ঠান্তর গভরতায় 1তাঁন 1বাঁ্মত না হয়ে পারেন না। পুনরায় পর মুহূতেই 
ক্রোধ এবং দর্প তাঁর মনকে আচ্ছত করে । 

তখনই সাতার সুষ্ত্ী আনন, সুকুমার দেহ, ক্ষীণ কাঁটদেশ, সূপন্ষ্ট নিতম্বদ্বয়, উন্নত 
পয়োধরের কাজ্পাঁনক চিত্র ষেন রাবণের চক্ষে এক স্বপ্নের মোহজাল বিস্তার করে । 
এই নারা যাঁদ স্বেচ্ছায় রাবণকে দেহ দান না করে, তবে রাবণের রাক্ষসজন্মই বৃথা ! 
সীতাকে জয় করতে পারলে, রাবণ যেন আর একবার পাঁথবীকে জয় করতে পারবেন । 

সীতাকে লাভ করার সংখাঁচন্তায় রাবণের ক্রোধ প্রশামত হয়। 

রাবণ আত্মস্থ হয়ে কিছুক্ষণ নীরবে অবস্থান করলেন। তারপরে শান্তভাবে বললেন, 
“তা ছাড়া রাম যাঁদ তেমন সহায় ও সম্পদশালা হয়ঃ তেমন বড় বীর হয় এবং লত্কায় এসে 
রাক্ষসদের উপর হানা দেয়, তবে আমিও এক প্রকৃত বীরের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগ 
পাবো এবং নিজের রণ-নৈপঃণ্যের পরিচয় দেবো । 'বিভীষণ, ভুলে যেও না যে দেব, 
রক্ষ, ষক্ষ, দানব, গন্ধর্ব-_কনেরার হাতে আমার মৃত্যু নেই । আর সামান্য এক মানব 
এই বিশাল সম.দ্র পৌরয়ে ল্কায় পেশীছাতে পারবে না। যাঁদি সত্যই রাম লৎকায় আসে, 
তথন বূঝবো যে হয় সে ীনজে মরতে এসেছে, আর নয়তো এই রাক্ষসাধপাঁত রাবণের 
নয়াত মানুষের রূপ পারিগ্রহণ করে লৎকার সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়েছে ।' 

রাবণের কথার গু তাৎপর্য উপলাধ্ধ করে এবং রাক্ষসদের রাজার ও লৎকার ভাবষ্যৎ 
ণচস্তা করে িবভীষণ মনে গভণর অস্বস্তি অনুভব করেন। ইতিমধ্যে বিভীষণ লক্ষ্য 
করলেন, রাবণ কথোপকথনের মধ্যে বিলাসকক্ষ থেকে উত্তোজতভাবে নিক্কান্ত হলেন। 
ণবভ'ষণ রাবণের এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ 'নর্ণয় করার আগেই, লঘুপদে কক্ষে 
প্রবেশ করলেন রাজ্ঞী মন্দোদরী। 

কক্ষের অভ্যস্তরে স্বপ্ময় আলোআঁধারীর মায়াজলে মন্দোদরীর উপস্থিতি ষেন 
অন্ধকার আকাশে হঠাৎ পর্ণেচন্দ্রের উদয়ের মতো মনে হর বভীষণের । মন্দোদরী 
এই প্রভাতকালে রাজভ্রাতা বিভীষণকে এইখানে আশা করেন নি। দ:'জনের চক্ষু 
ণমলিত হতেই, দু'জনের অধরেই বিস্ময় ও পুলকের ক্ষীণ হাসি। 

মন্দোদরখও দেবরের উর্পান্থীতিতে মনে এক অনাস্বাঁদতপূর্ব স্বাস্ত অনুভব 
করলেন। এক মনোমুগ্ধকর হাসির রেখা 'বকশিত হলো তাঁর তুলনাহীন রাক্তম 
ওম্ঠদ্বয়ের প্রান্তে। 
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মৃদু কণ্ঠে বললেন রাণাঁ, “দেবর বিভীষণ, নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠের কাছে সীতাকে বন্দশ 
করার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাচ্ছিলে, তুমি । কিছু ফল হলো কি? মহারাজ কি 
বললেন ? 

বিভীবণের অভ্তঃকরণ মন্দোদরীর প্রাত প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পারপূর্ণ 'হলো। 
বিভীষণ মন্দোদরীর প্রতি আপন দৃ্ট-ভিক্ষ] আঁখিদ-টি নিবদ্ধ করলেন। এই 
নারীর প্রতি রক্ষরজ অন:রন্ত হলেও, মন্দোদরণীর পাঁতপ্রেমের যোগ্য মবদা রাবণ দেন 
নি। হয়তো মন্দোদরণীর প্রতি একনিষ্ঠ কোন সময়েই হন নি রাবণ । 'কিদ্তু মন্দোদরণী 
রাবণকেই তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান বলে মনে করেছেন। 

বভীষণ জানেন যে মন্দোদরণী বিভষণকে শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন । মন্দোদরী 
জে বিভীষণের সহমার্মতার কথাও উপ্লাষ্ধ করেন। মন্দোদরীর প্রগ্নের উত্তরে 
একটু দিধাগ্রস্ত হলেন ?বভখযণ । 

কিম্ভু মূহুর্তের মধ্যে নিজেকে আবেগমুন্ত করে শান্তভাবে বললেন, রাজ্ঞী, 
আপানি কি মহারাজের সঙ্গে সীতার বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নি? আপাঁনও 
[ক সাঁতাকে বন্দ করে রাখার স্বপক্ষেই আপনার আঁভমত প্রকাশ করেছেন ? আম 
তো তাঁর মনের মধ্যে এীবষয়ে কোন দ্বন্দের চিহ্ুই আঁবচ্কার করতে পার নি! 

এক গভার দীঘ'ম্বাস মুস্ত হলো মন্দোদরীর বক্ষ থেকে । বিভীষণের মুখের ও 
হৃদয়ের প্রথান্তি মন্দোদরীকে চিরাঁদনই আকর্ষণ করে। 'বিভীষণের সাত্্ক মনোবত্তি 
হয়তো সব সমরে মন্দোদরশর মনঃপুত হয় না। কিন্তু বিভীষণ যে স্থিতগ্রজ্ঞ এবং 
ধাঁর্মক, বিভীষণ যে অত্যন্ত সবদেশবখসল ও ন্যায়নিষ্ত, এ সব মন্দোদরা, রাবণের 
মতোই উত্তমরূপে জানেন । 

মন্দোদরী রাবণের আগমনের আশঙ্কায় মৃদুকণ্ঠে বললেন, “দেবর বিভীষণ, 
তোমার জ্যেষ্ঠকে তুমি ভালোভাবেই চেনো । রাক্ষসসুলভ দম্ভ এবং নিষ্ঠরতা তাঁর 
দেহের ও মনের সমস্ত গুণকে আবৃত করে রেখেছে । আমার হৃদয়ে এক অনাগত 
বিপর্যয়ের আশঙ্কা জেগে উঠেছে । এই সাধ্ৰী সাঁতার অভিশাপেই হয়তো রাক্ষসদের 
সর্বনাশ হবে !? 

[িভীযণও রাবণের পূনরায় আবিভ'বের প্রতীক্ষায় কিছুটা সক্কুচিত হয়ে শাক্তভাবে 
বললেন--৫দেবী, আপাঁন অসহায় বোধ করবেন না। আম ?নরভ্তর আপনার পাশেই 
থাকবো এবং রাক্ষসরাজকে এই অবস্থার আশ প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করে 'যাবো। 
তাঁর নিজের মনের মধ্যে ষে আশা ও আকাৎক্ষার ছবিই প্রস্ফুটিত হয়ে থাক না কেন, 
মানুষ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর মনের মধ্যে যতো তীব্র আকুলতাই 
জাগুক না কেন, দেশের এবং দেশবাসীর ভাঁবষ্যৎ ও মঙ্গলের চিন্তাও তো তাঁকে 
করতেই হবে !, 

[িবভষণের উীন্ততে গভীরভাবে বিচাঁলত হয়ে মন্দোদরণ বললেন, “দেবর বিভীষণ, 
আঁম জানি, একমাত্র তুম রক্ষরাজকে নীতি ও ধর্মের পথে "নিয়ে আসতে পারবে । 
অন্য সকলেই ঢাটুকারিতার সাহায্যে নানজেদের স্বার্থের উন্নতির কামনা করে। দেবর 
কুদ্ভকর্ণ দীর্ঘাদন নিদ্রাজগতকে আশ্রয় করে না থাকলে, হয়তো তুমি এবং কুম্ভকর্ণ 
দুজনেই তোমাদের জ্যেষ্ঠকে সীতা হরণের বিষময় পাঁরণাম থেকে রক্ষা করতে পারতে । 
'কম্তু, বিধাতা আমাদের সহায় নন। কুম্ভকর্ণকে অসময়ে তার নিদ্রা থেকে জাগারত 
করলে, অশুভ ফল হবে। সূতরাং তোমাকে এই পাঁরাস্থিত অননযারী ব্যবস্থা করতে 
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হবে। দেবর, তুমি এই গুরুতর কাজে সক্ষম হবে তো? আমি তোমার মৃখের পানেই 
তাঁকয়ে আঁছ।” 

--রাণী মন্দোদর আপাঁন নিভয়ে থাকুন । আমি লঙ্কায় থাকতে জ্যেম্ঠকে চরম 
অধর হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে 'কিছ-তেই দেবো না। প্রয়োজন হলে, আম 
মন্দের সম্মুখীন হবো। আপনি বোধ হয় জানেন, ইতিমধ্যে আমি সরমাকে 
অশোকবনে সীতার উপর লক্ষা রাখতে আদেশ দিয়েছি, যাতে রাজার কুটিলনয়ন! 
[িকৃতবদনা রাক্ষসী সহচরীরা সীতার কোন চরম ক্ষতি না করতে পারে এবং সীতা 
যাতে আত্মবিসজনের পথে যাবার চিন্তা নাকরেন। সাঁতাকে সসম্মানে রামের কাছে 
ফিরিয়ে দিয়ে রামের সঙ্গে সখ্যতার সমত্রে আবদ্ধ হওয়াই রাক্ষপদের পক্ষে সর্বতোভাবে 
মঙ্গলজনক । আমি জানি আপাঁনও সকল সময়ই মহারাজকে এই কথাই বোঝাতে চেস্টা 
করছেন ।' 

[বভীষণের আত্মীবশ্বাস মন্দোদরীর মনে পরম অম্বাসের সন্টি করে । মন্দোদরা 
চিন্তা করেন যে তাঁর এবং বিভীষণের মানাসকতা এই বিষয়ে এক এবং আভন্ন । সুতরাং 
তাঁর বিশ্বাস যে তাঁদের সম্মীলিত প্রচেষ্টায় তাঁরা শেষপর্যন্ত রাবণকে রাক্ষসসমলভ 
নৃশংসতা এবং অনৈতিকতা বর্জন করিয়ে ধর্মসম্মত পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন 
এবং রাক্ষসদের ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ করবেন । 

মন্দোদরী লক্ষ্য করলেন যে বিভীষণ চিন্তাম্বিত ও বিষাদপূর্ণ আননে নত মুখে 
অপেক্ষা করছেন। মন্দোদরণ 'আকাঁস্মকভাবে গভীর মমতায় দেবরের হাত দুটি ধারণ 
করে স্ফির দৃষ্টিতে [বিভীষণের চক্ষুর ভাষাটি পাঠ করতে প্রব্ত্ত হলেন। 

এই অপ্রতিহত আবেগের উচ্ছদাস বিভীষণকেও অভিভূত করে । বিভীষণ মনে মনে 
শান্ত সয় করেন জ্যেষ্ঠের সঙ্গে আরও বলিম্তভাবে ন্যায় ও অন্যায়ের তকে প্রীবন্ট হতে । 

মন্দোদরী নজেই ীবভীষণের হাতদুটি ছেড়ে দিয়ে নিজের ভাবপ্রবণতায় লাঁজ্জত 
হলেন । তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডল রপ্তিম, তাঁর বক্ষ কম্পিত, পদদ্বয় ষ্পান্দত। বিভীষণ 
ভ্রাততজায়ার হৃদয়ের মধুর স্পর্শাট লাভ করে প্রফুল্ল বদনে সেই কক্ষ ত্যাগ করলেন। 
[বভীষণের গমনের প্রতি লক্ষ্য করে মন্দোদরীর সমগ্র সত্তাঁট যেন এক স্বীয় 
আলোকে উত্জ্বল হলো । 
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রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের সঙ্গে বাক্যলাপের মধ্যে দ্রুতপদে যেন মেদিনী কম্পিত 
করে কোথায় গেলেন ! 

ইতিমধ্যেই বশ্দিনী সীতাকে রাবণের আদেশে অশোকবনে নিয়ে আসা হয়োছল । 
বাবধ তর-রাজীতে সমাকীর্ণ এই বনে সব খতুর পুষ্পের সমারোহ । মৃগ ও পক্ষী 
অবাধে বিচরণ করছে, কোকিল কজন করছে, ভ্রমর গুঞ্জন করছে । 

স্থানে স্থানে মাঁণম-স্তাখাচত সোগানাবলী নিচে জলপূর্ণ সরোবরে গিয়ে মিলিত 
হয়েছে । বনের কেন্দ্রভাগে স্বচ্ছসাঁললা এক নদী প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাতে হংস, সারস 
প্রভৃতি আনন্দে ক্রীড়া করছে । দ:রে দূরে গ্ুল্মলতাগুঁল পুল্পে পরিপূর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বেন্টনীর মধ্যে উপবনের সৃষ্টি করেছে । 

বনের মধ্যে অনেক স্থানে প্রস্তরময় উচ্চভূঁমি, যাকে দেখে হঠাং মনে গার বলে ভ্রম 
হয়। বিশ্রম্ভালাপের জন্য বৃক্ষের ছায়ায় কতকগুঁল মনোরম শিলাগূহ, যেগুলি দূর 
থেকে শান্তির নীড় বলেই প্রতিভাত হয় । 
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এই অশোকবনে একটি কাঞ্চনবর্ণ শিংশপা বক্ষের নীচে এক ম্বর্ণময় বেদীর উপর 
সীতা অবস্থান করছেন। অভাগিনী পাঁতবিরহকাতরা সীতার মূখ বিবর্ণ ও শঙ্ক। 
চেড়ীকুল-বেষ্টিত অবনতাঁশর সীতা যেন দুঃখের এক প্রতিমূর্তি! . 

হৃদয়ে পাঁতির চিন্তাই তাঁর সর্বক্ষণের সাথী । সীতার দঢ় বিশ্বাস যে রাবণ 
বল প্রয়োগ করে তাঁর মতো সাধৰী রমণীকে হরণ করলেও, কামনার পারিতাঁপ্তির জন্য 
সীতার পাবিন্র দেহকে স্পর্শ করতে কখনই সাহসী হবে না। 

তথাপি, সীতার মনে সব সময়েই এক উদ্বেগ । অবাঁঞ্ত রাক্ষসী সাঙ্গনীরা সর্ব দাই 
তাঁর মধ্যে রাবণের এম্ব্য* সম্পদ, শান্ত প্রভৃতির প্রাত প্রলোভন জাগিয়ে রাবণের নিকট 
আত্মসমর্পণ করতে বলছে । বার বার এবং বিভন্ন ভাবে ও কৌশলে তারা রাবণের 
প্রশান্ত ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সীতাকে রাক্ষসরাজের পত্ৰীত্ব স্বীকার করতে অনুরোধ 
করে যাচ্ছে। 

সময় সময় তারা ক্রুদ্ধা সাঁ্পনীর মতো সীতাকে ভর দেখাতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। 
সীতার উপর অনেক নির্যাতন হবে, একথা জানাতেও পশ্চাদপদ হচ্ছে না। 

এই কুৎসিত ও নিষ্ঠুরপ্রকীতর রাক্ষসীদের নিরন্তর বাক্যযন্ত্রণায় এবং মানাঁসক 
পীড়নে, সীতা মাঝে মাঝে গভীর ক্লান্ত ও ক্লেশ অনুভব করেন। অশোকবনের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেও সমগ্র পারবেশটি অত্যন্ত অস্বাস্তকর ও *বাসরোধকার 
বলে বোধ হয় । 

সেই মূহূর্তে আপন বিবলাসকক্ষে বিভীষণের সঙ্গ পারত্যাগ করে কোন অন-চরীর 
হীঙ্গত অনুসারে রাবণ সকালের পূজার বেশেই আকস্মিকভাবে সীতার সাল্লিধানে 
উপাঁস্থত হন। সাঁতাকে দূর থেকে লক্ষ্য করে রাবণ অনুভব করেন যে বোধহয় 
সীতা তার ভাগ্যের এই অপত্যাশিত পাঁরবর্তনকে স্বীকার করে নিয়ে রাবণের প্রস্তাবই 
শেষ পযন্ত গ্রহণ করবে। . 

কাম, ক্রোধ এবং লোভ--এই তিনাঁট িপুই রাক্ষস রাবণের দেহের মধ্যে অত্যন্ত 
প্রবল । তাই রাবণ সাতার সম্বন্ধে শেষ চেম্টা করতে কৃতসংকজ্প। রাবণের চোখের 
সম্মুখে মর্তের এই জীবন্ত 'বিদয্যংশিখা রাবণের মনে ও প্রাণে কামনার শিহরণ আনে । 
আশাহত হয়েও রাবণকে আশা করতে প্ররোচিত করে। 

কৃতাজ্ঞাল হয়ে রাবণ সীতাকে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, “সীতা, লঙকাধিপাতি 
রাবণ তোমাকে হৃদয়ে একেম্বরীর্পে প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। তুমি তার এই আন্তরিক 
আবেদনে সাড়া দাও । তুমি রাবণের শন্তি এবং এম্বর্য সবই নিজের চোখে দেখেছ । 
স্ব্পায়, দীন ও দ:বলচরিত্র রাম এক সাধারণ মানুষ । সে কখনই তোমার তুল্য 
অলৌকিক রূপলাবণ্যের আঁধকারী নারীর যোগ্য পতি নয়। আমি, রাবণই তোমার 
একমাত্র সুযোগ্য ভর্তা । তুমি আমাকে গ্রহণ কোরে লগ্কার অজস্র বিলাস-উপকরণ 
উপভোগ করার জন্য এই 'বশাল রাজ্যের রাণী হও । আম চিরকাল তোমার আভ্ঞাবহ 
দাস হয়ে থাকবো । জেনে রেখো; দেব অসুর দানব--কেউই আমার দেহের কোন ক্ষাতই 
করতে পারে না।' ৰ 

রাবণ সীতার মুখের ভাবে এই আত্ম-প্রশংসার কোন প্রতিক্লিয়াই লক্ষ্য করলেন না। 
মনে মনে নিরাশ হলেও রাবণ সীতার মনস্তুষ্টির জন্য আগ্রহের সঙ্গে বললেন, “দীতা, 
তুমিই কন্তীর মতো এই রাক্ষসরাজ্য পালন করবে। বনবাসের সময়ে তোমার 
পূর্বজন্মার্জত পাপ সব ক্ষয় হয়ে গেছে । এখন তুমি পণ্যের অংশাঁটিকে ভোগের মধ্যে 
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সার্ক করো। তুমি যে লকার অধীশ্বরী হতে চলছে, এ তোমার পণ্যের ফল 
বলেই জানবে ।, 

রাবণের এই গ্লেষপূর্ণ বাক্যে এবং তাঁর দেবতুল্য পাঁতির প্রাতি অবজ্ঞা প্রকাশের 
দ্‌ঃখে, সাঁতার হাদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হর । সাঁতা বন্বা্ছলে মুখ আবৃত করে তশ্রঃ 
ত্যাগ করলেন । সাঙ্গনী রাক্ষসীরা রাবণের আকস্মিক আগমনে সচাঁকত হয় এবং দূরে 
দাঁড়নে রাক্ষপরাজের প্রেম নিবেদনের দশ্যটি উপভোগ করতে থাকে । রাবণের 
আত্মত"্ত এবং কামনাবিকৃত মানসিকতায় সীতার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। রাক্ষলীদের 
নরমম আচরণেও সীতা মমহিত হন। 

কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের তেজ, এবং আত্মবি*বাস সাঁতার হৃদয়ে যেন এক সীমাহীন 
নৌতক বলের সঞ্চার করে। ইতিমধ্যে রাবণ বেদীর উপরে আরোহণ করে ক্রমশঃ 
গীতার দেহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 

রাবণের এবং 'িজের মধ্যে একটি ভুশখণ্ড স্থাপন করে সীতা নভীঁকচিত্তে 
বললেন, “আত্মজ্ভরী রাক্ষস, তৃমি যার হাতেই নিষ্কৃতি পাও, জানবে যে রামের 
সঙ্গে শতুতা করলে তুমি রক্ষা পাবে না। আঁম ধর্মপ্রাণ ক্ষান্রয়রাজসন্তান রামের 
ধ্পত্রী। তুমি পাপা, তোমার দেহ মন, দুইই অপবিত্র । তুমি কোন দিনই আমাকে 
স্পর্ণ করতে পারবে না। ইতর রাক্ষস! তুমি আমার সংজ্ঞাহীন দেহকে বম্ধন বা 
বধ করো, তাতে আমার ক্ষতিনেই। কারণ, তোমার আশ্রয়ে থেকে আমার বেচে 
থাকার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু জ্ঞানতঃ আম অসতীত্বের অপবাদ অর্জন করতে 
মোটেই আগ্হী নই । সুতরাং তোমার অলীক আশাকে ত্যাগ করো । 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সীতার কমনীয় মুখে এক তীব্র ঘৃণার ভাব প্রকাশিত 
হলো । সীতার দুটি আয়ত নয়নে যেন আকাশের সূর্যের দীপ্তি। রাবণ সীতার এই 
অস্বাভাবক ও ভগ্রত্কর মূর্তি দেখে বিচালত বোধ করলেন । রাবণের মনের বল 
ক্ষীণ হলো। ইঙ্গিতে রাক্ষসীদের সীতার 'নকটে আসতে আদেশ দিয়ে, রাবণ ক্ষুগ্ন মনে 
অশোকবন ত্যাগ কোরে প্রাসাদের আভম.থে অগ্রসর হলেন । 

নি কী টি ০ সং 

বাল ও সগ্রীবের দ্বৈরথ যুদ্ধের আগে, রামের বল ওশবক্রমের এক পরীক্ষামূলক 
প্রদর্শনীতে সুগ্রীব কোশলরাজ দশরথের পুত্রের অপ্পারামিত সামর্থেটর সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হলেন। রাম যে অলৌকিক শান্তর আধকারী এবং ইন্দ্রপূত্র বালীর সুযোগ্য প্রাতিপক্ষ, 
এ'কথা সংগ্রাব এবং হনুমান দুজনেই মনে মনে উপলাম্ধ করলেন। 

রাম প্রথম থেকেই এই ভ্রাতন্বন্দে কুট পদ্ধাতি অবলম্বলন করতে কৃতসংকঙ্প 
হয়োছলেন । রাম, সংগ্রীব ও তাঁর বানরগোঘ্ঠর সহযোগিতায় আত অজ্প সময়ের মধ্যেই 
চীতাকে উদ্ধার করতে আগ্রহী ছিলেন । সুতরাং সগ্রীবের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, 
রাম সময়নাপেক্ষ সরল পথ আশ্রয় না করে, বরং বক পথটই বেছে নিলেন। লক্ষমণও 
অবস্থার গুরুত্ব উপলা্ধ করে রামকে এই নীতি থেকে বিরত হতে উপদ্দশ দিলেন না। 

বালীর স্ত্রী তারা সেই দিন পাঁতকে ভ্রাতা সংগ্রশবের সঙ্গে দ্বন্ধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হতে 
বার বার অনুরোধ করলেন। 'কাঁদ্কষ্ধ্যার গুগ্তচর যুবরাজ অঙ্গদকে অযোধ্যার দৃই 
রাজপূন্র, রাঁম ও লক্ষণের সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হবার সংবাদ এনে দয়েছিল। কিন্তু 
বালী আপন ক্ষমতার গবে মত্ত, ভ্রাতা সুগ্রীবের উপর ভীষণভাবে বাদ্িন্ট। তান কোন 
কথাই শুনলেন না। 
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ভ্রাতা স্গ্রীব ময়দানবের পনর মায়াবীর সঙ্গে বালীর এক দীর্ঘস্থায়ী বিবর-বু্ধের 
সুযোগ নিয়ে, বালীর 'নর্গমদ্থার এক বিরাট প্রস্তর থণ্ড "দিয়ে রুদ্ধ করোছিলেন। বালণর 
দ্‌ঢ় বিশ্বাস+ সূগ্রীব নিজে কিক্িন্ধ্যার রাজা হয়ে এম্বর্য ও নারীসুখ ভোগ করার 
বাসনাতেই বালীকে পথের কণ্টক হিসেবে উৎপাটিত করতে চেয়েছিল । 

কিন্তু সংগ্রীবের কাহিনী ছিল একেবারে ভিন্নমুখী। এক বৎসর বালা গর্তের 
মধ্য থেকে নির্গত না হওয়ায় এবং গর্তের মুখে রুধিরস্তরোত প্রবাহিত হওয়ায়, সগ্লীব 
জ্যেন্কে মৃত বলেই ধারণা করেছিলেন। তান বালীর পারলৌকিক কাজ করে, 
কীঁছ্কম্ধ্যায় এসে মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজপদে আঁভধিন্ত হয়োছলেন। 

বালী শত্রু জর করে 'কীঁক্বন্ধ্যার ফিরে এসেছিলেন, বংসরাধিককাল পরে। 
উগ্নস্বভাব ও শীন্তসচেতন বালী স:গ্রীবকে রাজপদে উপাঁবন্ট দেখে, মন্ত্রীদের তিরস্কার 
করেলেন। সুগ্রীবকে বেদম প্রহার করে ববশ্বাসঘাতকার চরম শিক্ষা দিলেন। কিন্তু 
সূগ্রীবের আভমতে এতে বিশবাসঘাতকতার কোন প্রশ্বই ছিল না। 

বালী ছিলেন অসীম দৈহিক বলের আধকারা। ময়দানবের অপর পনর দুম্দুভি 
তীক্ষশ্জ মহিষের রূপ পারগ্রহণ করে কাঁত্কম্ধ্যার এসে বালকে যুদ্ধে আহ্বান 
করলে, বালী পর্বতাকার দ.ন্দভর শঙ্গ ধারণ করে তাকে প্রস্তর, বক্ষ প্রর্ভীতির দ্বারা 
আঘাতে জর্জারত করলেন । শেষে দুন্দ,ভির কর্ণ ও ম:খ থেকে রন্তম্রাব আরম্ভ হলে 
তাকে শন্যে নিক্ষেপ করোছিলেন। 

ধষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গ মুানর আশ্রমে সেই রত্তান্ত দেহ পতিত হলে, মান 
আঁভশ্াপের দর্‌ণ বালশীকে খধ্যমূক পবতে বাওয়ার বাসনা ত্যাগ করতে হয়েছিল । 
কারণ সেখানে গেলেই বালার মত্যু ছিল অবধারত। বালশর ভরশ.ন্য অন্তঃকরণেও 
মুনির শাপের আতৎক প্রবল 'ছিল। 

কাঁনষ্ঠ সূগ্রীব জ্যেক্টের শাঞ্ততে এবং পরাক্রমে ভীত হরে বালীর এই নাষদ্ধ 
অঞ্চলেই সানূচর বাস করাছিলেন। এইখানেই রামের সঙ্গে তার বন্ধূত্ব স্থাপিত হয়। 
সূগ্রীবের সঙ্গে রামের মৈত্র অতএব নুগ্রীবের শত রামেরও শত্রু । রামও এই ইচ্ছাই 
করেছিলেন ধে তাঁর শত্রু রাবণ স:গ্রসবেরও শন হবেন। 

তাই বালীকে দুগভ্রাতার ছন্দ্যুদ্ধের মাঝখানে অতীতে বাণাবদ্ধ করে হত্যা 
করতেও রামের সত্তকোচ হলো না । অনার্য রাক্ষ॥ এবং বানরের তুলনায় হয়তো ক্ষান্রয়শ্রেন্ঠ 
কোশলাধিপাতি দশরথের আদর্শ পত্র ও দেই কালের শ্রেষ্ঠ বীর রামের এই কাজ কম 
গাহ্ত ও কম 'নষ্ঠুর নয়! রামের যুন্ডি এই ছিল যেষেহেতু বালা কাঁনষ্ঠ ভ্রাতার 
পুন্রবধৃতুল্য পত্তীকে কামাসন্ত হয়ে উপভোগ করোছলেন, সেই হেড আর্ধীবধি অনুদারে 
বালী রামের বধযোগ্য । 

1সংহাসনে আভিন্ত হয়ে সগ্রীব নিজের পত্নী রুমাকে নিয়ে মত্ত থাকলেন । তারাকেও 
প্রচালত সামাঁজক নরম মতো 1ববাহ করলেন। বালীর আঁন্তম বাসনা অনুযায়ী 
সুগ্রীব অঙ্গদকে যুবরাজ রূপে ঘোষণা করে তাঁকে পুত্রের মতো পালন করতে 
লাগলেন । 

বালী ও সংগ্রীবের চাঁরন্রে আঁমলই ছিল প্রচণ্ড বেশী কিন্তু মিল ছিল কেবল এক 
স্থানে । দুজনেই ছিলেন নারীসম্ভোগের লালসায় আকণ্ঠ মগ্ন । তাই এই অলস ও 
কর্মীবমুখ প্রবৃত্তির জন্য বানরদের মধ্যে বক্তুগত উন্নতি তখন হয়ান বললেও অততযুন্তি 
হয় না। বানরকুল প্রকৃতির সামাজ্যের মধ্যেই ?নজেদের সুখ ও জীবন উপভোগের 


$১ 


উপকরণ খুজে নিয়োছিল। তাদের অস্তশস্্ বলতে ছিল তীক্ষ: নখ ও দত্ত, শিলা, বক্ষে 
প্রভীত। ০০০৯০০৪ 


শপিতা ৮ তপস্বীসূলভ সিনিকী ভাবাঁট পি তাঁর পিতার আশীবাদেই 
উত্তরাধকারস্মন্ত্রে লাভ করেছিলেন । তাই রাক্ষস মাতামহ ও মাতার স্নেহে ও শাসনে 
লালিত পালিত হলেও, 'বিভীষণ চিরাদনই চিন্তাশীল, ম্‌দুভাষী। বিভীষণ শিবপ্‌জার 
[বিরোধী না হলেও ?বফুই তাঁর পপ্রযর় দেবতা । সেই কারণে বাঁহরে ও অন্তরে তান 
বিষুর অনূরাগী । 

িভীষণ এমনাক জ্যেন্ঠ রাবণের চোখেও যেন মূর্তজ্বান। রাবণ অন্তরে জ্ঞানী, 
তাই [িভীষণের বাহিরের স্বরুপটা বুঝতে তাঁর অস্াবধা হয় না। 

[ম্তু রাবণ হয়তো কাঁনষ্ঠের ভিতরের ভন্তাটর প্রকৃত পাঁরচয় পান নি। িভীষণ 
সে সুযোগ রাবণকে কেন, অনেককেই দেন নি। বিভীষণের অন্তঃকরণের বিষ্ণুভান্তর 
ফল্গৃধারায় অবগাহন করেছেন পত্বী সরমা। কিশোর তরণনসেন অপাঁরণতবনদ্ধি 
হলেও পিতার হৃদরের এই মধুর ভীন্তরসের ?কছু স্বাদ লাভ করেছেন। রাণী 
মন্দোদরীর চোখে, বিভীষণ প্রজ্ঞা, নম্রতা এরং শিম্ট তার এক প্রাতমৃতি ! 

রাবণ সীতাকে অগ্কশায়না করতে সক্ষম হন ।ন | বিভীষণ [চন্তা করেন যে রাবণের 
পরনারশলোল.পতার মানাঁসকতায় সীতাকে দৈহিকভাবে উপভোগ না করার গূঢ় 
রহস্যাট কি? কেন রাক্ষপরাজের মোহ্গ্রস্ত ও কামনাঁবদ্ধ আঁখ দুটি সীতার অসামান্য 
রূপলাবণ্য পান করলেও, তাঁর পাপপাঁত্কল হাত দুটি সীতাকে স্পর্শ“ করতে উদ্যত হচ্ছে 
না? বিভীষণের মনের মধ্যে এক প্রশ্ন--শুধু রাবণের নৈতিক সততাই তাঁর পাশবিক 
প্রবৃত্তকে সংঘত করে রেখেছে, নাঃ অন্য কোন আপাতঃ অবোধ্য কারণ আছে ! 

প্রাতাদন অপরাহ্ন বেলায় সরমা পাঁতকে বেকাঁলিক ভ্রমণের এবং সান্ধ্য উপসনার 
জন্য প্রস্তুত হতে লক্ষ্য করেন। বেশভুষায় বিভীষণ অমনোযোগী না হলেও, তিনি 
আড়ম্বরপ্রিয় নন। দেহে স্বচ্ছ রেশমবস্ত্র ও উত্তরীয়, গলায় কণ্ঠ, কপালে শ্বেত 
চন্দনের ছাপ-_এই ভাবেই বিভীষণ কক্ষ থেকে নর্গত হন । মাঁণ ও মাঁনক্য শোভিত 
শ্বেত প্রস্তরের সোপানাবলী দিয়ে নেমে গিয়ে বিশাল প্রাসাদ প্রাঙ্গণ আতক্রম করেন, 
বিভীষণ। তখন সরমা এক দর্াম্টতে স্বামণর গমনপথের প্রতি লক্ষ্য করেন । 

তার পরে সরমা কিছুক্ষণ আলন্দ থেকে প্রাসাদের বহির্দেশের ও পারিপার্রিক 
নয়নলোভন দশ্যাবলী নিরীক্ষণ করেন। তখন তাঁর মনে হয়, হায় যাঁদ গৃহের 
বাতায়ন থেকে অথবা আলিম্দের নীচে উন্মন্ত প্রাঙ্গণের মধ্য দয়ে প্রাচীরের উপর দ্‌ষ্টি 
প্রসারিত করে সীতাকে দেখতে পেতেন তান ! 

আজ এই সময়ে বভষণকে একাকী কক্ষের অলিন্দে পদচারণা করতে দেখে, সরমা 
ঈষং 'বাঁস্মত হন। বিভীষণের আহ্বানে সরমার কল্পনার জাল ছিন্ন হয়। সরম৷ 
দ্ুতপদে পাঁতর পাশে উপ্গাস্থত হন। 

অপরাহ্ন বেলায় অস্তপ্রায় দিবাকরের শৈষ রশ্মি স্বর্ণলতকার রত্বমাণ্ডত সৌধ শ্রেণীর 
সুবণণচড়ায় প্রতিফলিত হর। লঙকাপুরীর উত্তরে সমুদ্রের আব্রান্ত গর্জন যেন 
উত্তাল-তরঙ্গ-তাড়িত বায়ুস্তরকে ভেদ করে প্রাসাদ দুর্গের স্ুদূঢ় বেস্টনীতে প্রাতিহত 
হয়। পাঁশ্চম গগনের রন্তাভ বত্তাঁট ক্রমশঃ অস্পন্ট হয়ে সমুদ্রে লীন হয় । সরমা এই 
দিনান্তের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে নিজেকে বিদ্মীত হন। 
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সরমার নৈকট্য অনুভব করে অথচ সরমাকে নিস্ততখ লক্ষ্য করে বিভীষণ কিছু 
পাঁরগাণে বিস্মিত হন। সরমা যে তাঁর সরল হৃদয়ের মধ্যে সীতার মনের অপ্রকাশিত 
বেদনাকে সর্বদা স্মরণ করছেন এবং সীতার ম্লান ও অসহায় মূর্তিটি সর্বদা ধ্যান 
করছেন, 'বিভীষণ স্পম্টভাবে তা না বুঝলেও, হয়তো অনমান করতে পারেন। সীতার 
দখে ও শোকে সরমাকে গ্রিয়মাণ বলে বোধ হয়। 

সরমা পাঁতর ক্রেদহীন অন্তঃকরণের মধুর স্পর্শ বহুলভাবেই পেয়েছেন । বিভীষণের 
মুখে একসঙ্গে বিস্ময় এবং বিষাদের ভাব লক্ষ্য করে সরমা উীদ্িগ্ন বোধ করেন। এখনও 
কেন পরমা স্বামীর প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ থেকে বণ্িত রয়েছেন, সরমা উপলাব্ধ করতে 
পারেন না। 

পাঁত ও পত্তীর এই মানাসক অচল অবস্থা দু'জনের মনেই কৌতুকের উদ্রেক করে । 
[বভাীঁষণ 'স্মিত মুখে বললেন, “সরমা, তম কিছু বলছো নাষে ঝড়। আম তোমায় 
ডাকলাম, তাও তুমি এসে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? 

সরমা বিভীষণের বাকোর উত্তরে লঘ্‌ পারহ।সের পূরে বললেন, প্রভু, সরমাকে 
কি আপাঁন সব সময়ে মুখরাই দেখেন। আম তো আপনার কাছ থেকেই কিছ শুনবো 
ভেবে আপনার ডাকে সাড়া দিতেই চলে এসেছি ।; 

সরমার সপ্রাতিভ অথচ বিনম্র বচনে প্রণীত হয়ে বিভীষণ বললেন, “সরমে, তোমার 
লঙ্জা,নম্র তা, বনয় সবই আমার কাছে আকর্ষণীয় । জানো, সরমা, আম্ব্যর এক এক 
সময়ে ?ি মনে হয় 2 তুমি আমার পাশে না থাকলে, আম বোধহয় কোন কিছুই 
করতে পারতাম না, এমনাঁক তরণীকেও উপযুন্ত শিক্ষা দীক্ষা দিতে পারতাম না। তুমি 
আমার জীবনে শান্ত ও প্রেরণা দুইই এনেছ ।, 

বিভীষণের চোখে ও মুখে আন্তীরকতার এবং প্রেমের এক সহঞ্জ ?বকাশ ঘটে। 
সরমা মল্হর পদে স্বামীর দেহলগ্ন হয়ে, বিভীষণের উজ্জল আননের উপর দৃষ্ট ?নবদ্ধ 
করেন। 

ভার্ধার কমনীয় তন:টি ডান হাতে বেষ্টন করে বিভীষণ মদ কণ্ঠে বললেন, 
ণপ্রয়তমে, চলো আমরা প্রকোন্ঠের ভিতরে যাই। তোমার সঙ্গে কিছু গুরুতর 
পরামশ আছে ।? 

গুরুতর পরামর্শ! সরমা ভেবে আকুল হন যে পুনরায় ক বিপদ ঘটলো ! যাঁদ 
1কছ- অঘটন ঘটে থাকে, তবে তা সীতাকে কেন্দ্র করে নিশ্চয় । সাঁতার মতো সতা ও 
সাধবীর ক্ষোভ ও মনের দুঃখ কি রাক্ষপদের কোন অমঙ্গল করবে না! সীতা তো 
ক্ষান্রয়প্‌ঙ্গব মহাবীর ও মহাগুণী রামের পপ্রয়তমা ভার্ধা । 

সরমা সংকুচিত চিত্তে পালকে বিভীষণের পাশে এসে বসলেন । প্রকোন্ঠ উজ্জ্বল 
দীপালোকে আলোকিত। মূল্যবান আসবাবের কোন বাহূল্য নেই । গৃহের অভ্যন্তরে 
দেওয়ালে নানা বণে'র চিত্রাঙ্কন যা লৎকার রাক্ষসকুলের সুরির পাঁরচায়ক । 

বিভীষণ িছ বলার আগেই সামায়ক ভাবপ্রবণতায় আক্রান্ত হন। স্বামীর দেহের 
ও মুখের উত্তেজিত ভাবটি সরমাকে চঞ্চল করে। অল্প সময়ের মধ্যেই বিভীষণ 
নিজেকে সংযত করেন । 

সরমার কোমল করপল্লবদহটি হৃদয়ের আবেগে স্পর্শ করে মদ স্বরে বিভীষণ 
বললেন, পপ্রয়ে, তুমি বূঝতেই পারছো যে লঙ্কার উপর ক ভীষণ বিপদ ঘানয়ে 
আসছে । সরমা, আমার মন বলছে যে এবার রক্ষপাঁতির আর রক্ষা নেই । আমার মনে হয়, 
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আধশ্রেন্ঠ রামই বোধহয় রাবণের নিয়াত। একথা রাবণ নিজেও উত্তমরূপেই জানেন। 
এখনও পর্যন্ত সীতার দেহকে কলাঁঙ্কত কর্যর স্পর্ধা রাক্ষসরাজের হয় নি, হবে বলে 
মনেও হয় না। অথচ, সীতাকে ভোগ করার নির্লজ্জ লালসায় তাঁর হৃদয় পাঁরপূ্ণ। 
রামের সঙ্গে শন্তুতা করার চরম বাসনাই লব্কেশ্বরকে এই ঘৃণ্য ও নীচ উপায় অবলম্বন 
করতে বাধ্য করেছে । আমরা না চাইলেও, এই অন্যায়ের প্রাতফল 'তাঁনি পাবেনই, 
এই আমার স্থির বিবাস। হয়তো 'নজের জীবন 'দয়েই রাবণকে এই ঘোর পাপের 
প্রায়াশ্চত্ত করতে হবে !, 

সরমা 1বভীষণের মুখের উপর নিজের ডান হাতটি ধরে রেখে আর্ত কণ্ঠে বললেন, 
“এমন অকল্যাণকর ও অলক্ষণের কথা উচ্চারণ করবেন না, প্রভূ । রক্ষপাঁত না থাকলে 
রাক্ষপকুলের ?ক গাঁতি হবে ! মহারাজ্ঞী মন্দোদরীর অদ্ট কি এতোই মন্দ হবে, নাথ |? 

_-কেন সরমা, রাবণ তো অমর নন যে মৃত্যুকে চিরাদিন জয় করবেন । কিন্তু তা 
বলে রাক্ষসকুলকে ধবংস করার আঁধকার তাঁকে কেউ দেয় নি। তান আমার উপদেশ 
অবজ্ঞা করে ফেলে দিতেও পারছেন না, অথচ উপদেশ মতো কাজও করছেন না। 
আঁম শেষ চেস্টা বরবো সরমা, তুমি দকছমাত্র শাঙকত হয়ো না! আম আমার 
মাতভীমিকে, আমার স্বদেশবাসীকে কারোর চেয়ে কম ভালোবাসি না। 

_-তা আম জান প্রভূ । বিন্তু রাক্ষসরাজ যাঁদ এখনও সাতার প্রাতি সুবগর না 
করেন, তবে রামের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হবেই । আাঁমি মনে প্রাণে বিশ্বাস কাঁর যে রাম 
সীতাকে শ্বষ পর্যন্ত উদ্ধার করবেনই । এত দুঃখের মধ্যেও সীতা আমাকে এই কথাই 
বলেন। আমি তাঁর হৃদয়ের একানন্ঠ পাঁতপ্রেম এবং পাঁতির শান্তির উপর গভীর প্রত্যয় 
দেখে বিস্মিত না হয়ে পার না।? 

সরমার কথায় উৎসাহিত বোধ করে বিভখষণ বলেন, “সরমা, রাবণের ভবিতব্য আম 
আমার দরদম্টির সাহায্যে স্পন্ট দেখতে পাঁচ্ছ। জানো তুমি, আমার মনে মাঝে 
মাঝে সংশয় হয় যেশেষগ্ষন্তজআামি লগ্কার রাবণের সংসর্গে স্থায়ীভাবে থাকতে 
পারবো কিনা! যাঁদ অন্যায় এবং অধর্ম অপ্রাতিহত গাঁতিতে লঙ্কাকে আঁধকার করে, 
যাঁদ লৎকার অধিপতি রাক্ষসদের মঙ্গলকে.উপেক্ষা করে সেই পথেই চলেন, তবে আমি 
কেমন করে শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় রাখবো 2 

সত্যানষ্ঠ ?বভীষণের অকপট জীন্ততৈ সরমার হৃদয়ে এক অজ্ঞাত আশৎকার স্রোত 
প্রবাহিত হয় । সরমা িভীষণের হাতদুটি আপন বক্ষের উপর স্থাপন করেন। মুখে 
গভীর উদ্বেগের চিহ্ন বিকা*ত হয় সরমার । 

িবভীষণ পত্রীর মুখের ভাববৌচত্র্য লক্ষ্য করে সাম্তবনার সরে বলেনঃ “দরমে, 
তুমি এখনই এতো বিচলিত হয়ো না। তুঁম নিশ্চয় জানবে যে তোমার ফ্বামী নিজের 
ভালোর জন্য দেশের রাজাকে ও দেশকে ত্যাগ কখনই করবে না। কিন্তু যেখানে 
নীতির প্রশ্ন থাকে, সেখানে নীরবে ও বিনা প্রাতিবাদে অন্যায়কে মেনে নেওয়া ষায় না। 
রামের সঙ্গে রাবণের বিরোধে, রামের জয় অবধারিত বলেই আমার ধারণা । আর্যদের 
অগ্রগতি কেউই রোধ করতে পারবে না। আর, রাম মানুষ এবং এই মানুষ রামের 
হাতেই হয়তো রাবণের মৃত্যু হবে । রাবণ এখন না জানলেও ক্লমশঃই বুঝতে পারবেন 
যে রাম মনূষ্যরপী হলেও সাধারণ মানুষ নন। 

-_প্রিভু, তবে কি হবে শেষ পর্মস্ত ঃ আমার মন আপনার কথার মতোই রাক্ষমদের 
অশভ পারণামের বিষয় 'চন্তা করে বিষগ্ন হচ্ছে। প্রভু” আপাঁন আমাদের ত্যাগ করবেন 
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না। আপনি পাশে না থাকলে রক্ষপাতিকে কেউই সংযত করতে পারবে না। রাক্ষসদের 
আত্মবশ্বাসের আধিক্য এবং দম্ভই তাদের পতন ঘটাবে ।” 

সরমার মৃখের করুণ ভাবাঁট 'বিভীষণের হৃদয়ে অনংকম্পার সঞ্চার করে । বিভীষণ 
পত্তীকে আম্বস্ত করতে দয়ার্্দ চিত্তে বলেন, পপ্রয়তমে, তোমাদের ত্যাগ করার মতো দুর্ধিন 
উপস্থিত হলে, আমার হাদয়ও কি বিদীণ" হবে না! আমার গ্রণাধিক 'প্রয় তরণ? তার 
মাতৃভূমির জনাই উৎসগগকৃতপ্রাণ । তুমি জানো কিনা আমি জানি না, তরণী 
ভীষণভাবে রামের গুণমুগ্ধ । রামের মতো স্বেচ্ছায় এত দুঃখ, এত ক্লেশ কে বরণ করে 
নয়েছে ! ক্ষার্তর রাজসন্তান হয়েও এত বড় আত্মত্যাগ কে করেছে 2 আর রামের মতো 
পুথবীতে আর কেই বা এমন অসাম বাঁরত্বের পরিচয় ঠদয়েছে ! জনস্থানে রাক্ষসদের 
নিধন রাম প্রায় এককভাবেই করেছেন, লক্ষণের সাহচর্যে । তরণী মনে করে, রাম 
সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এবং সফলও হবেন ।, 

সরমা উত্তমরূপেই পত্রের মনোভাবের সঙ্গে গারচিত আছেন। অবশ্য ছ্বামী 
এখন পত্রের সঙ্গে নিজের মনের কথাঁটও ব্যন্ত করতে পারেন৷ বিষুঃর প্রাত স্বামীর 
আঁবচাঁলত 'নঙ্ঠা আশ্চর্যজনকভাবে স্বামীর হৃদয়কে রামের 1নকটে নিয়ে আসছে । 
রামের প্রাত বিশেষ নৈকট্য অনূভব না করলে, স্বামী রক্ষপাঁতকে ত্যাগ করার কথা 
বঞ্পনাই করতে পারতেন না। স্বদেশ ও স্বজনকে ভালো না বাসলে, লৎকার ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে এত ভীদ্বপ্ন হতেন না! 

সরমার এই নূতন ভাবনা 'িভীষণের পরবর্তী ভাষণের প্রভাবে ব্যাহত 
হলো। বভবষণ সরমার মাথায় হাত রেখে আবেগময় কণ্ঠে বললেন, “সরমা, 
প্রয় তমে, যাঁদ জীবনে কখনও কোন সুর্দন আসে, তা আসবে অনেক বাধা ও 
'বিপাত্ত পৌরয়ে, অনেক শোকের সাগর সাঁতার দিয়ে । আমি লওকায় রবেণের নিঃস্বপত্ব 
আঁধপত্যই কামনা কার । মহাজ্ঞানী, মহাবীর রাবণ রাক্ষপকুলের শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নেই। 
তাই তো আঁম এখনও আশা করছি যেরাবণ সীতাকে সসম্মানে রামকে প্রত্যর্পণ 
করে আর্ধ সংস্কীতির প্রতীক রামের সঙ্গে সখ্যের লম্পক্ক রচনা করবেন । শেষ পযন্ত 
আর্য ও রাক্ষসদের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হবে। 

নরমা পাঁতির মনের আবেগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবে নত মুখে অপেক্ষা করলেন । 
িভীষণও স্তষ্থ হয়ে গবাক্ষপথে তারকাখাঁচত মেঘহণীন অন্বরের প্রাতি দ্টনক্ষেপ 
করলেন। তাঁর স্বভাবাঁসদ্ধ গাম্ভীর্য এসে প্রশস্ত মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করলো । 
[বভগষণ পাশে উপবিষ্ট সরমার সুষমাপার্ণ দেহলতাটিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরাক্ষণ 
করে, ধারে ধারে কক্ষ ত্যাগ কোরে সোপান শ্রেণীর আভমুখে অগ্রসর হলেন । 

্ ঠা শী চে 

কুট পর্বতে অবাস্থিত কণকময় লঞ্কাপুরীতে রাবণ-তনয় ইন্দ্রজং অপরাহ্ন 
বেলার প্রাসাদশীর্ষে দাঁড়য়ে সমুদ্রের বেলাভূঁমর দিকে একাগ্র দ:ম্টিতে লক্ষ্য 
করছিলেন। সমুদ্রের তীর সম্পূর্ণভ্যবে নিন ও পাঁরত্যন্ত নয়। ক্ষনূ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য 
তরী মৎস্যজশীব, সান্তি আহরণকারশী এবং পণ্যবাহী বাঁণকদের বহন করে লঙকার কুলে 
উপনীত হচ্ছে; পুনরায় সাগরের মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে। এম্বর্য এবং প্রাতিপাস্তির 
সৌধচূড়া থেকে বূবরাজ ইন্দ্রুজং এই সাধারণ রাক্ষসদের জীবনের দূঃখ ও দৈন্যের 
সংবাদ রাখতেন না। 

লঙকাদ্বীপে সকলেই ধনী নয় । রক্ষরাজ রাবণের অগাঁণত প্রজাবন্দ প্রাসাদ- 
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দর্গের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে বাস করতো । সেই কারণে সাগরকুল থেকে পর্বতের 
সানুদেশ পর্যস্ত সমতল ভূভাগে অসংখ্য রাক্ষসের বাসের উপয-স্ত সাধারণ আবাসভবন 
নামত হয়েছিল। প্রশস্ত রাজপথে সারিবদ্ধ বক্ষশ্রেণণ,। পৃষ্পে ও ফলে শোভিত । 
চারটি প্রধান রাজপথ এসে পর্বতষ্থ প্রাসাদের চারটি প্রান্তীয় মৃখ্য দ্বারে মিলিত 
হয়েছিল। 

রাজপূুনত ইন্দ্রীজতের মনে এখন অন্য চিন্তা । সুন্দরী পত্রী নবানা প্রমীলাকে কেমন- 
ভাবে সন্তুষ্ট করবেন, কেমনভাবে বিদুষী ও বৃদ্ধমতী প্রমীলার মনের উপর আঁধপত্য 
বস্তার করবেন। যুবরাজের মনের মধ্যে এই বিষরকে কেন্দ্র করে প্রবল আলোড়ন ! 

প্রমঈলা শান্ত পদে কখন এসে পশ্চাতে দাঁড়রেছেন, ইন্দ্রজৎ লক্ষ্য করেন 'নি। 
প্রমশলা কৌতুক করার এই সুযোগাঁট নষ্ট করলেন না। 

্বামশর দেহাঁটিকে দুই বাহ্‌তে বেষ্টন করে প্রমীলা মধুর কণ্ঠে বললেন, পীপ্রয়তম, 
তুমি এখন আমার বদ্দী। আমার মনোবাঞ্া পূরণ না করলে তোমার মান্ত নেই ।, 

প্রমীলার কোমল হাতের স্পশে ও সমিষ্ট কঞ্ঠস্বরে ইন্দ্রীজতের দেহ রোমাণ্িত 
হলো । ইন্দ্রাজং তৎক্ষণাৎ দিক পাঁরবর্তন করে প্রমশীলাকে নিজের দুই সবল বাহুতে 
বপ্ধ বরলেন। প্রমীলা মুহূর্তের মধ্যে বীর ললনার দূ মনোভাব পরিত্যাগ করে 
সহাস্যে নিজেকে পাঁতির নিকট সমর্পণ করলেন । 

ইন্্রজতের নয়ন দুটিতে মোহব আবেশ । ইম্দ্রজং দায়তার সুকুমার দেহলতাটি 
নিজের বক্ষের উদর আবর্ষণ করে উদান কণ্ঠে বললেন, “প্রমশলা, এখন তুমি আমার 
বন্দী নাআঁম তোগায় বদ্দী ? এখন তুঁনি আমার প্রেমের ননগড়ে বাধা পড়েছো । মৃন্তি 
পেতে গেলে এখন তোমাকে উচ্চ মূল্য দিতে হবে ।” 

ইন্্রজতের সরস আচরণের প্রভাবে গ্রমীলার যৌবনদ্ত অঙ্গে এক অদ্ভূত শিহরণ । 
স্বামীর আঁলঙ্গনকে সর্বতোভাবে উপভোগ করে প্রমীলা আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 
উচ্চ মূল্যের ধরনটা কি, তাতো বললে না, যুবরাজ ? যাঁদ ব্যন্ত করো, তবে ভেবে 
দেখতে পালি যে সেই মূল্য দেওয়া আমার সাধ্যের মধ্যে কিনা)? 

এক অপব হাসা লামাময়ণ প্রমশলার চোখে ও মুখে পাঁরব্যা্ত হলো । সে হাসিতে 
তীব্রতা নেই, আছে নিজেকে আরও আকর্ধণীয় ও লোভনীয় করার কৌশল । প্রমীলা 
স্বামীর মনের অভাপ্সার কথা ভালোভাবেই জানেন। 

ইন্দ্রীজং ানজেকে শোৌর্ষে এবং বার্ধে অতুলনীয় মনে করেন। তাঁর দেহগত 
সৌম্ঠবে এবং বাহ:দটর শান্তর মাহমার গুমনলাও বিম্ষেভাবে আঁভভূত। এমন কি, 
মামীর রূপ, গুণ ও বীরত্বের গর্বে প্রমঈলা বেণ গার্বত। ইন্দ্রীজতের দিক থেকে 
কি উত্তর আসতে পারে, এখন প্রমীলা মনে মনে তাই চিন্তা করেন। 

প্রমীলার মনোহর আকৃতাঁট ইন্দ্রজিতের চোখে 1দগুণভাবে এক মোহ ও আবেশের 
সণ্টার করে। ইন্দ্রজৎ প্রমীলার শাথল দেহটি আপন প্রশস্ত বক্ষে নিষ্পেষণ করে, 
অজস্র চুদ্বনে প্রমলাকে আদর করে আবেগময় কণ্ঠে বললেন, প্রমীলা, তোমার দেহের 
কাছে আমায় নতুন করে চাইবার 'িকছু নেই। কিন্তু তোমার মনের নাগাল এখনও 
পেয়েছি বলে মনে হয় না। তাই তোমার কাছে যে উচ্চ মূল্য চেয়োছ তা এই মনের 
একনিষ্ঠ আসীন্ত, যা অবশ্য চাইলেই পাওয়া যায় না। 

_প্রাণনাথ তুমি আমার প্রেমকে সন্দেহ করো মনে হচ্ছে! তোমাদের এই 
রক্ষপুরীতে তোমার তুল্য রূপবান, তোমার তুল্য বার্ধবান কে আছে ? তবে, আম 


শে 


ঠ্৬ 


ওই অশোকবনে সীতার মতোও হতে চাই না। সর্বঙ্ব থুইয়ে অনোর হাতে পড়েও 
এখনও কেবল পতর ধ্যান ও জ্ঞানে আকুল হয়ে আছে। বারভোগ্যা বসূম্ধরা । 
মানুষগুলো এই সামান্য কথাটাও যে কেন বুঝতে পারে না!” 

--তার মানে, আমার চেয়ে কোন যোগ্যতর বাস্ত যাঁদ তোমাকে আমাদের সীমানার 
বাইরে অন্য কোথায়ও নিয়ে চলে যায়, তুমি ত। হলে সেই ব্যান্তরই ভজনা করবে 2 

_-এ'কথা আমি কল্পনাই করতে পার না। তুমি আমাকে সন্দেহ করলেও, আম 
পার না। আমি চিরাঁদন তোমার বুকের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে চাই । ককিম্তু 
লঙ্কায় এই সীতা আসার পর থেকেই একটা উত্তেজনার ঢেউ সকলের মনের মধ্যে । 
ক জানি, এর মধ্যে কি অগান্তির বীজ লবাকয়ে আছে !' 

প্রমীলার কথায় আশ্বস্ত বোধ করে এবং প্রমীলার ভাবপ্রবণতায় 'বাম্মত না হয়ে 
ধীরভাবে বললেন, ইন্দ্রীজৎ, “প্রমীলা, অনর্থক উীদ্িগ্ন হয়ো না। আমার বীর ও 
বিচক্ষণ পিতা অনায়াসেই এই সমস্যার সমাধান করবেন । আমাদের রাক্ষসদের সমাজে এই 
সব ব্যাপার িছুই নতুন নয়, এই সব সামাঁয়ক উত্তেজনাও কিছ] বাচত্র নয় । আমাদের 
জীবনের পূুণতাই আনন্দ উপভোগের মধ্যে এবং কীরত্ব প্রকাশে । তুম দেখে নিও, 
এতে আমাদের কোন ক্ষতিই হবে না ।” 

ইন্দ্রজও স্তষ্ধ হয়ে হঠাত িজের মনেই বলে উঠলেন, 'রাক্ষসেরা কনিষ্ঠতাত 
বিভখষণের সাত্ববক আচরণকে ঘ.ণা ও বদ্রুপের চোখে দেখে । 

ইন্দ্রজতের এই অস্ফুট উন্তি পরমার শ্রীতগোচর হয় নি। সরমা সেই মুহূর্তে 
অন্য চিন্তার মগ্ন হয়েছিলেন বোধ হয়। সাতার 'নগ্রহে প্রমীলাও মনে মনে অথ,সী। 
কন্তু প্রমণলার ধারণায় সীতা এক আত্ম-বিস্জন ব্যতীত এই অবস্থা থেকে পরিন্রাণ 
পেতে পারেন না। কিন্তু রাক্ষস মানীসকতায় এই আত্মসম্মান ও আত্মমযদার বষয়াট 
আত্মনুখের পারপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। সুতরাং প্রমখলার নারীহ্দয়ও সম্পূর্ণভাবে 
সীতার প্রাতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারে না। 

প্রমীলা পাঁতির এবং *বশুরের গুণ, গারমা এবং বারত্রে প্রাত অতিশয় প্রতয়পূর্ণ। 
রাবণ প্রমালার চোখে এক 1বরাট শান্তমান ও জ্ঞানবান পূুর্ষসূর্য। রাবণের পরনারীর 
প্রাত লে।ল.পতা রাক্ষসচাঁরন্রের এক স্বাভাবক বৈশিঘ্ট্য মাত, যাঁদও লঙকার রাক্ষসকুলের 
রাজবংশশর় পুরুষেরা কেউই নারণ হরণে গীলপ্ত হন নি। কিন্তু এক 'বভীষণ ব্যতীত 
বোধ হয় অন্য সকলেই পরনারীর দেহ উপভোগে সিদ্ধহস্ত । প্রমীলা এও জানেন যে 
তাঁর পাতিদেবতা পিতৃব্য বিভীষণের সাভিবকতার ?ানম'ম সমালোচক । 

প্রমীলা ইন্দ্রীজতের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মু্ত করে সহজভাবে বললেন, 
“প্রাণে*বর, তুমি যা বলেছ, তাইই যেন হয়। সেই অযোধ্যার নিবঠিসত বলাজপনত্র, ভিখারী 
রাম, কোনাঁদনই তার স্ত্রীকে ফিরে পাবেনা। সুতরাং সীতাকে শেষ পর্যন্ত তার 
ভাগ্যকে মেনে নিতেই হবে । সীতাকে তোমার পিতা অগ্রমাহষীর পদ দেবেন বলে 
প্রলোভন দোৌঁখয়েছেন। তুমি কি মনে করো সত্যই সীতা রুপে ও গুণে অগ্রমহিষণ 
হবার উপযনন্ত ? 

প্রমণীলার প্রশ্নে ইন্দ্রীজং ঈষৎ সংকুচিত বোধ করেন। ?পতার এই জাতীয় কার্য 
কলাপ সম্বন্ধে কোন আলঙ্গোচনা তাঁর আভিপ্রেত নয়। পিতা রাবণ তাঁর নিকট বাঁর 
হিসেবে এবং রাজা হিসেবে এক আদর্শ গুরুষ । 

প্রমীলাকে 'নিরূংসাঁহত করতে ইন্দ্রুজং তৎক্ষণ্যং উত্তর করেন, প্রমীলা, 'প্রয়তমে, 
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তোমার কি আমার শোর্য ও বর্ষের সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহে আছে! তাযাঁদ 
না থাকে; তবে এক সামান্যা মানবীর সম্বন্ধে আমাদের এত চিন্তার কিআছে। তবে 
তুমি এও জেনো যে মাতা মন্দোদরী বেচে থাকতে, এই সামান্যা নার", তার যত 
রূপ এবং গুণই থাক না, কোনদিনও লঙকার প্রধানা গাঁহষীর পদ পাবে না। এক 
গানবী এই রাক্ষসপরীতে কোনাঁদনই আধপত্য বিস্তার করতে পারবে না ।' 

ইন্দ্রীজতের দ্ষে কথাগ্ঁল প্রমীলা 'মনে মনে বিবেচনা করে স্বামীর যতুন্তর 
গভারতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন। সমুদ্র থেকে ডাঁথত নিরস্তর বায়ুপ্রবাহ প্রমীলার 
কেশ ও বস্তরকে সণ্া1লত করে, ইন্দ্রাজতের চোখে তাঁকে আরও লোভনায় করে তুলাছল। 
প্রমীলার সৌন্গবপণ' গঠন, চট.ল দৎ), আক্ধণীয় অঙ্গভঙ্গী এই উন্মত্ত পতি 

পারবেনে ইন্দ্রাঁতের চোখে এক স্বপ্নজাল [বস্তার করাছল। 

সন্ধ্যার অন্ধ+[রে স্বর্ণলত্কার লক্ষ লক্ষ গহে দীপালোক প্রত্জহাীলিত হয়েছে । 
দুরে প্রাসাদ-উদ্যানের দেবমান্দর থেকে আরাতির ঘণ্টা ধ্বানত হচ্ছে। ইন্দ্র 
প্রমীলার নিকটে নিজের প্রেমাবিহ্বল হৃদয়টি উন্মুস্ত করার উদ্দেশ্যে বরদট প্রসারিত 
করলেন । প্রমীলা ধীরে ধারে স্বামীর দেহসংলগ্ন হয়ে নিজের মন্তকটি তাঁর বক্ষে 
স্থাপন করলেন। ইন্দ্রাজং গভার আসান্ততে প্রমীলার চোখে, মুখে, কপালে হস্ত 
সণ্তালন করলেন ! প্রমীলা আঁখ দুটি িমণীলত করে, হুদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে 
স্বামীর ওচ্ঠে চুম্বন আঁওকত করলেন । 

এই নিভৃত 1মলনের মধ্যে দ:জনেই তাঁদের মানাঁসক ছিধা, দ্বন্দ ও সংশয় থেকে 
মুস্ত হয়ে যেন এক কল্পলোকে বহার করতে লাগলেন । লংকাপুরীর মধ্যে এই দুটি 
তরুণ ও সতেজ হৃদয়ের মধ্যে কোন বিপদের আশঙ্কা উদিত হয় নি। 


শনগ্তনম পক্রিচ্চ্ছেদ 


বালীর [বধবা পত্বী তারার আঁভশাপ অহরহঃ রামের কর্ণের মধ্যে প্রাতধীনত 
হচ্ছে-_"পীতাকে পেয়েও তুমি তাকে হারাবে, অবাঁশষ্ট জীবন সমগ্র বাম্ধবদের মধ্যে 
থেকেও তোয়ার একাকীত্ব ঘুচবে না।? 

এই নির্দয় আঁভসম্পাত্র পাঁরণাম চিন্তা করে রাম মনে মনে শিহরিত হন। 
সীঁতাকে হারানোর ষে বেদনা এখন তান সহ্য করছেন, লীতাকে উদ্ধার করবেন, এই 
আশায়, সেই বেদনা যে শতগুণে বার্ধত হয়ে অসহনীয় মর্মন্ত্রণায় পারণত হবে 
সীতার অকাল প্রয়াণে ! এই অবাঞ্চত দৃশ্য যেন রাম মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন । এই 
তিন্ত চিন্তা রামের বিরহ জহালাকে বৃশ্চিক দংশনের ষন্দরণায় র.পান্তীরত করে । 

ক্ষণকাল পরে আত্মস্থ হয়ে রাম ভাবেন ষে দৈবই সর্বদা প্রবল। তব:ও আগে 
রাৰণের কবল থেকে লীতাকে মুস্ত করে আনতে হবে। 

সগ্রীবের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপিত হবার পরে প্রায় দমাস অতীত হয়েছে । রাম, 
লক্ষণকে নিয়ে 'কাঁক্িম্ধ্যার নিকটে প্রন্রবণ পর্বতে বষাঁ আঁতবাহিত করতে মনস্থ 
করেছিলেন। বৃক্ষ এবং লতা-গুজ্মে আবৃত এক স্থানে একট গৃহায় তাঁরা অবস্থান 
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করাছলেন। রামের দ$খ ও কষ্টের প্রাতি সংগ্রীবের ওদাসীন্যে লক্ষণ অত্যন্ত রুষ্ট 
হন। রামের সম্মুখে সংগ্রীবকে অকৃতজ্ঞ, অসভ্য, অনার্য প্রভতি বলে মনের ক্ষোভ 
প্রকাশ করেন। ্ 

রাম নিঃশব্দে রোদন করেন। তারার আঁভশাপের রূঢ্ুতায় জর্জারত হয়ে নিজের 
অদস্টের প্রতি দোষারোপ করেন। কিন্তু পর মূহূর্তেই চিন্তা করেন আঁভিশাপ যাই 
হোক, সে তে আনাশ্চত। আঁভিশাপ যে সত্যই রামের জীবনে সত্য হয়ে উঠবে, এমন 
না হতেও পারে। কিন্তু সীতাকে দুষ্ট রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পারলে 
জীবনই বৃথা । 

বর্ষা প্রায় আঁতন্রান্ত হতে চলেছে । কীক্কন্ধ্যাপাতি সুগ্মীব এখনও নীরব । তান 
ষে রামের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক পদও অগ্রসর হয়েছেন, এমন কোন সত্কেত অথবা 
চিন্তও রাম ও লক্ষমণের শ্রতিগোচর অথবা দ্যা্টগোচর হলো না! 

সুগ্রীবের অবোধ্য নীরবতায় অধীর হয়ে রাম লক্ষ্মণকে িচ্বিম্ধ্যায় যাত্রা করতে 
আদেশ দিলেন । লক্ষণের ইতিপ্‌বেই ধেষ্যুতি ঘটেছে । এই চার মাসে সংগ্রীব 
রামের কুশল সংবাদও গ্রহণ করেন নি। 
_ অঙ্গদের সঙ্গে কিছ্কিম্ধ্যার গুহার মধ্যে প্রবেশ করে লক্ষণ দ্বারদেশে কৃতাঞ্জলি 
মহাকায় বানরদের আঁতক্রম করে সমগ্রণবের রাজধানীর বাল হমমালা এবং চারদিকে 
1বাক্ষপ্ত প্াক্পত কানন, মনোরম গরোবর দেখলেন । বানরদের এই আবাসভূমিতে 
দেব, গন্ধর্ব, গ্রভত বানর ব্যতীত বহুবিধ অন্য প্রাণ?র আসস্তত্বও তান লক্ষ্য করলেন । 

সংগ্রীবের প্রাসাদের আভিমুখে অগ্রসর হবার সময়ে অঙ্গদ, মৈন্দ; দ্বীবদ? গবয়, 
গর, গবাক্ষ, হনুমান, নল+ নীল, সুষেণ+ তার, জাম্ববান, প্রস্ভৃতি বানর নায়কদের 
ন্লীসম্পনন বাসভবনগাঁল লক্ষণের দা্টগোচর হলো । বানরদের জাবনযান্রার কাহিনীর 
প্রথম পন্ঠা যেন লক্ষমণের নিকট উন্মোচিত হলো । 

অন্যান্য সংসাঁত্জত প্রকোষ্ঠ আঁতক্রম করে লক্ষণ সুগ্ণীবের অন্তঃপরের দ্বারদেশে 
উপনীত হলেন । ক্রোধে লক্ষণের সমস্ত শরীর কাঁশ্পত হচ্ছে । এখনও সংগ্রীবের কোন 
[চিহই নেই । লক্ষণ প্রচণ্ড ক্রোধ ও 1বছেষে প্রজহালত হয়ে তাঁর ধনুকের জ্যা আকর্ষণ 
করে এক ভীষণ টণ্কার দলেন। 

টকারের ভরত্কর শব্দে আকৃষ্ট হয়ে প্রথমেই সংরাপানে প্রমত্ত অবস্থায় তারা উপস্থিত 
হলেন । লক্ষমণের মনের অবস্থা উপলাষ্ধ করে সগ্রীবের আদেশে তারা বি5ক্ষণতার 
সঙ্গে বললেন, “হে মহাবাহ-, তুমি অতি ?নর্মলচাঁরন্র । তুমি এসো, স্গ্রীবের অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করো। তুমি কামতত্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নও । তাই সংগ্রীবের উপর বিরন্ত 
হয়েছ ! স:গ্রীব কামের বশবতাঁ হয়ে আমার সঙ্গে এবং তাঁর আগের পত্বী রুমার সঙ্গে 
আনন্দে কালযাপন করছেন । 

লক্ষ্মণ তারার 'মন্টবাক্যে বশীভূত না হয়ে উদ্মার সঙ্গে বললেন, বষ্ধ: সুগ্রীব 
রামের উপকারের কথা ভূলে গিয়ে এখন নিলদ্জিভাবে নিজের আমোদ প্রমোদে মত্ত 
আছেন । বধাঁ আঁতক্রাম্তপ্রায়। জানকরকে উদ্ধারের কোন চেষ্টাই 'কিক্কিদ্ধ্যাপাত 
করেন নি। তিনি এমন অকৃতজ্ঞ তা আমরা ধারণাই করতে পারি নি।” 

সঃগ্রীবের প্রাত লক্ষ্মণের রড আভযোগ বুদ্ধিমতাঁ তারা খণ্ডন করতে সচেষ্ট 
হলেন। তারা লক্ষণের রান্তম আননের প্রাত করুণভাবে দূষ্টিপাত করে বললেন, 
হহে ক্ষত্রিয়প্রবরন, তোমাদের এমন আঁভিষোগ করার কোন হেতু নেই। স:গ্রীব নিজের 
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কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন । 'তাঁন ইতিমধ্যে তোমাদের কার্ধ সম্পন্ন করার জন্য বহুসংখ্যক 
সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন । সুতরাং তৃমি সগ্রীবকে কঠোর বাক্য বলো না।' 

তারা লক্ষমণকে সৈন্য সংগ্রহের সংবাদ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে, লক্ষ্মণ সূগ্রীবের কক্ষে 
প্রবেশ করলেন । সংগ্রীব তখন রূমাকে আঁলঙ্গনরত অবস্থায় ছিলেন। লক্ষ্মণ প্রবেশ 
করতেই সগ্রীব নিজের সিংহাসন পাঁরত্যাগ করে এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে লক্ষমণের সম্মুখে 
উপস্থিত হলেন । 

লক্ষণ কিছ বলার আগ্ছই সগ্রীব লক্ষমণকে বললেন, “রাজপুত্র, আমি রামের 
আজ্ঞাবহ । তান আমার যে মহৎ উপকার সাধন করেছেন, তার জন্য আম তাঁর 
নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আঁম যাঁদ আমার প্রতি উপকারের আধাশক প্রাতদানও দিতে 
পারি, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো । যাদ আমি রামের প্রাতিকোন অপরাধ 
করে থাঁক তবে আমাকে ক্ষমা করো । আঁম মনে করি যে রাম একাই নিজের বল ও 
বীর্ষের সাহায্যে রাবণকে পরাজিত করে সাঁতাকে উদ্ধার করার পক্ষে বথেত্ট 

সূগ্রীবের আম্তরিকতায় লক্ষমণের ক্রোধ শান্ত হলো। লক্ষণ প্রীত হয়ে বললেন, 
“বন্ধ, তুঁম তোমার যোগ্য কথাই বলেছ । কিন্তু তোমরাই এখন আমাদের সহায় এবং 
সম্বল । তোমাদের সাহায্যেই রাম শন্ররকে বধ করবেন। আমরা দৈবের কৃপাতেই 
তোমাকে পেয়েছি এবং তুমিই বলে ও িক্মে রামের বন্ধু হবার যোগ্য । এখন চলো, 
রামকে সান্তনা দাও । আমিও যে তোমার প্রাতি কক ভাবা প্রয়োগ করোছি' তার জন্য 
আমাকে ক্ষমা করো ।, 

সুগ্রীব লক্ষরণকে প্রীতি সহকারে আলিঙ্গন করলেন। উপাস্থিত সকলের এবং 
বিশেষভাবে হনুমানের মুখে এক উদার হাসি বিকশিত হলো । 

সংগ্রীব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষমণকে বললেন, “সহ্দ্বর, আম সৈন্য সংগ্রহে ইতিপ-বেই 
মনোনিবেশ করেছি । এবার বষাঁ শেষ হলেই সীতাকে অন্বেষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 
আমার বাস যে আমার অনূচরেরা চার দিকে সীতার অনুসন্ধান করে রাবণের সাঠক 
সংবাদ নিয়ে আসবেই ।” 

ইতিমধ্যে তারা কখন অগ্রসর হয়ে সুগ্রীবের পাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করেন ন। 
তারা লক্ষণের মখের পরিবর্তন উত্তমরপেই লক্ষ্য করেছিলেন । 

স[গ্রীবকে তারা হীতিমধ্যেই তাঁর হৃদয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। সংগ্রীব তারার পাত্র অঙ্গদের প্রাতি অপত্য স্নেহের স্বাক্ষরই প্রদান করেছেন । 
কিম্তু অঙ্গদ যুবরাজ হলেও মনে মনে সগ্রীবের প্রতি সন্তুষ্ট নন.। অঙ্গদ বোধহয় 
তাঁর মাতার আচরণকেও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন না। 

সা নং ০ শী 

স:গ্রঁব লক্ষমণকে সঙ্গে নয়ে রাজকায় াঁবকায় আরোহণ করে তাঁর সৈন্যবাহনী- 
সমেত রামের সা্নিধানে উপাচ্ছিত হলেন । রাম প্রীত হয়ে সংগ্রীবকে আলিঙ্গন করলেন । 
রামের মুখে ক্ষোভ ও দুঃখের কোন চিহ্ই নেই। 

সুগ্রীব রামের সৌম্য শান্ত মূর্তি দেখে ভান্তপ্লুত হৃদয়ে বললেন, “হে সহদ্বর, তুমি 
দেবতুল্য সৌন্দর্যের ও বীরত্বের আঁধকারী। তোমার অন:গ্রহেই আমি রাজ্য পেয়োছ, 
স্তুকে ফিরে পেয়েছি, তুমি আমার মহান উপকারক ! আমিও অধার্মক নই, আমি 
তোমার কাজে যথাসাধ্য সহায়তা করবো । 

রাম সংগ্রীবের কথায় ব্রত ও ব্যাঁথত হলেন। তান সুগ্রীবের প্রতি ্নপ্ধ দৃষ্টি 
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নক্ষেপ করে মধুর কণ্ঠে বললেন, “থা সুগ্রীব, তুমি আমাদের পরম হিতৈষী ও 
সহযোগী । আম জানি তোমার উদ্যমে ও আস্তাীরকতায় কোন ফাঁক নেই । 
রামের প্রশংসাস্মচক বনে সুগ্রীব মনে মনে গভার হর্ষ অনুভব করলেন । নিজের 
এবং বানরদের সীতা উদ্ধারের চিন্তায় এখন পর্ত্ত যে কমণধারা রচিত হয়েছে, তার একটি 
সংক্ষ"্ত পারচয় তান রামকে প্রদান করতে আগ্রহণ হলেন । 
স:গ্রীব উৎসাহের সঙ্গে বললেন-_-“আমার সঙ্গে যে বানর দলপতিরা এসেছেন, তারা 
অসংখ্য এরানর, ভল্লুক ও গোলাঙ্গল বীরদের আহ্বান করে এনেছেন । এখনই অন্যানা 
নায়কেরা তাঁদের অগাঁণত অনচরবৃন্দ নিয়ে উপাস্থত হবেন । বন্ধু, এরা তোমার সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে যাবে । রাবণবধে সাহায্য করে সীতাকে উদ্ধার করবে ।” 
সুগ্রীবের এই উীন্তর সঙ্গে সঙ্গে চাঁরাদকে ধূলর ঝড় আরম্ভ হলো । আকাশ যেন 
সহসা মেঘে আবূত হয়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো । চার কে শৈল, বন, উপবন কম্পিত 
হলো । নানা বর্ণের 'বাভন্ন আকৃতির লক্ষ কোটি বানর সৈন্য ষেন অজন্ত্র বৃণ্টিধারার 
মতো নীলাকাশ ভেদ করে ধরণীতে আশ্রয় নিল। িক্কিন্ধ্যার সীমা পর্যন্ত সমস্ত 
অরণ্যভূমি, প্রান্তর ও কাননে, কেবল বানর আর বানর ! 
লক্ষণ, রামের উজ্জল মুখমণ্ডলে অপূর্ব সম্প্রীতি ও প্রত্যয়ের এক মিশ্রিত আভব্যান্তি 
আঁবজ্কার করেন। লক্ষমণ অনূমান করেন যে বানররাজ সংগ্রীবের সাময়িক কর্তব্য- 
শোঁথল্য রাম তাঁর স্বকীয় মহত্তেব ইতিমধ্যেই ক্ষমা করেছেন । 
সগ্রীব করজোড়ে রামের দৃন্টি আকর্ষণ কোরে একে একে সমস্ত বানর যুথপাঁতদের 
সঙ্গে রামকে পরাচিত করলেন । রামের শোর্ধ; বীর্য ও বংশগোরবের স্তুতি কোরে 
সংগ্রীব তাঁর প্রতি রামের অন্যগ্রহ ও উপকারের বিষয় ব্যন্ত করলেন। রাম ষে শুধু 
একজন বিপন্ন ও সম্মনিত আঁতাঁথই নন, রাম যে 'একজন শ্রেন্ঠ আধর্ষান্রয় এবং আর্য 
ও অনার্য সকলেরই প্রশংসা ও অন.করণের যোগ্য, এই কথাঁটও দলনায়কদের জোর 
দিয়ে বললেন । 
সূগ্রীবের বাসনা এই যে বানরেরা যেন রাম ও লক্ষণের সঙ্গে একাত্ম হয়েই রাবণের 
শন্ুতা করে এবং রামকে তাঁর অভা ্টসাধনে সহায়তা করে। 
এইভাবে রাম ও লক্ষণের সঙ্গে মহবলী সুষেণ, নল, নাল, গবয়, গয়, গবাক্ষ, 
জাম্ববান, অঙ্গদ প্রভৃতির সঙ্গে অকৃত্রিম সৌহার্দ স্থাপিত হলো। সকলের সঙ্গেই 
বানর সেনা । সকলেই সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে রামের সেবায় ?নজেদের িযুস্ত করতে 
ত হলেন। রাম তাঁদের সঙ্গে আঁলঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সকলের কুশল প্রশ্ন করলেন । 
লক্ষমণও বানর নায়কদের আলিঙ্গন করে সৌজন্য বাঁনময় করলেন । 
হনুমান অল্প দুরে দাঁড়য়ে এই সমগ্র পরিাস্থতাট লক্ষ্য করছিলেন + হন:মান 
রামের আবেগকাঁম্পত ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ভাষণে িচাঁলত হয়ে রামের সম্মুখে এসে 
নতজানু হলেন । হনুমানের মুখে এক স্বর্গায় কান্তি যা রামের দৃষ্টি আঁতক্রম 
করে নি। হনুমান যেন রামের কপাভিক্ষঃ যেন রামের কোন উপকার করতে পারলে 
হনুমানের জীবন সার্থক হবে। 
রাম শান্ত পদে অগ্রসর হয়ে হন্মানকে দুই বাহ্‌তে আবদ্ধ করলেন। লক্ষ্য 
করলেন, হনুমানের আঁখদুটিতে যেন ভন্ত ও সেবকের গভীর িনাঁত। যেন রামের 
যে কোন আদেশ উচ্চারণ করা মাত্র পালন করতে হনুমানের ক্ষাণকের বিলম্বও হবে না। 
রামের বক্ষে এক অপ্রত্যাশিত বল ও বিদ্বাসের সমান্বত স্পন্দন। হনুমান যেন 


৬৯ 


সংগ্রীবের অন্য বানর নায়কদের থেকে স্বতম্্_-ষার সঙ্গে রামের হৃদয়ের মধ্যে এক 
অদৃশ্য গ্রশ্ছঘ সেই মূহূর্তেই রচিত হলো। হনুমানও যেন এই আকস্মিক বন্ধনের 
গ্রন্থটির প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করলেন । রাম ও লক্ষণ দুজনেই লক্ষ্য করলেন 
যে হনুমানের বিশাল নয়নদুটি থেকে বিন্দু বিদ্দু অশ্রু নির্গত হয়ে ভূমিতে 
ঝরে পড়লো । 

এই অপূর্ব দশ্যাঁট উপাক্ছত সকলেই উপভোগ করলেন। বানরদের ধুথপাঁতিরা 
সকলেই সৈন্যগণকে ইচ্ছামত আহার হার ও বলানধারণের আদেশ প্রদান 
করলেন । 

সুগ্রীব আগের দোষ স্থালনের উদ্দেশ্যে ধীরভাবে বললেন, “সখা লক্ষণ? তুমি 
আমার কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনের জন্য উত্তোজত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলে । অবশ্য আমি 
কয়েক মাস তোমাদের সংবাদ নিতে পারি নি। কিন্তু বানরসুলভ কামপ্রবত্তিতে মগ্ন 
থাকলেও, নায়কগণকে সৈন্য সংগ্রহের আদেশ 'দিয়োছলাম । বষরি সময়ে আমাদের 
কছু করারও উপায় ছিল না। এখন আমি আমার এই দলপাতিদের চারটি ক্ষুদ্র দলে 
ভাগ করে চার দিকে পাঠিয়ে দেব। তাদের প্রথম কাজ হবে, সাীতাকে খুজে বার করা । 
অর্থাঞ্চ রাবণ কোথায় সীতাকে নিয়ে গেছে, সেই সম্বন্ধে নাশ্চিত হওয়া । তারপর এই 
চারাট দলের অনুসম্ধানের ফলাফলের উপর নির্ভর করে, আমরা পরবর্তাঁ কার্ধক্লম 
'স্থর করবো ।? 

রাম ও লক্ষণ দ-'জনেই সমগ্রীবের য্]ুন্ত উপেক্ষা করতে পারলেন না। দুজনের 
মনে সূগ্লীবের আন্তীরকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কণাও নেই । 

সুগ্রীব হনুমানের উদ্দেশে অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, “হনুমান, তুমি পরাক্রমশালী, 
দেশকালকোঁবদ এবং নীতিজ্ঞ। তোমার যেমন শাঞ্চুঃ তেমন বাঁদ্ধ। সতরাং সীতাকে 
উদ্ধারের প্ররুষ্ট উপায় তুমিই চিন্তা করো ।” 

সূগ্রীবের হনুমান-প্রশীস্ততে এবং হনুমানের প্রাত উপায় উদ্ভাবনের দায়িত 
অর্পণে, রাম আঁতশয় প্রীত হলেন। রাম উপলাষ্ধ করলেন যে হনুমানের িচক্ষণতার 
উপর সংগ্লীবের সম্পূর্ণ আস্থা আছে । রামও সংগ্রীবের সঙ্গে একমত যে হনমানের 
যোগ্যতা অপাঁরসীম । রামের দু ধারণা যে সীতার উদ্ধারে হনুমানের ভূমিকা হবে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | 

৬ গং সং ০ 

রাম ও লক্ষণের মতো সাগ্রীবেরও এই বিশ্বাস যে রাবণ সাঁতাকে নিয়ে দক্ষিণেই 
গেছে। সগ্রীব, পশ্চিমে সৌরান্ট্র হয়ে পাশ্িমসমতুদ্র পর্স্ত, পূর্বে প্রাগ-জ্যোতিষপূর 
পার হয়ে সুমেরু পর্বত পর্যন্ত, উত্তরে হিমালয় পর্যস্ত এবং দাঁক্ষণে মহাসাগর পধন্ত 
সীতার অনুসন্ধানের নিদেশ দিলেন । উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পাশচমের প্রত্যেক দলকেই 
এক মাস সময় দেওয়া হলো । বিলম্ব হলে শাস্ত বধদণ্ড। 

হনূমান, ষখনই দেখা হয়, তখনই রামের প্রাত আকুল নয়নে দৃষ্টিপাত করেন। যেন 
যতই দেখেন রামকে, ততোই এই অলৌকিক সৌন্দর্য ও অসামান্য বীরত্বের প্রাতমর্তি 
ও দেবপ্রাতম প্রূষসতষকে দেখবার আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলে । হনুমান নিজেকে 
বস্মত হয়ে এই অপূর্ব নরকলেবরধারণীর প্রতি নার্নমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। 
এ যেন কণ্ঠের তষা নেন্রের -ব্যাকুলতার মধ্যে র:পাস্তারত হয়ে হৃদয়ের আর্তির আকারে 
ভীন্তভাজনের চরণে 'গয়ে উপনীত হচ্ছে! হনুমান মনে মনে রামের একান্ত ভন্ত । 


- ৬২ 


হনবমানের সঙ্গে বশেষ নেকট্য অন্দভব করে রামও স্তত্ধ বস্ময়ে হনুমানের বিশাল 
দেহের প্রশান্ত ভাবাঁট নিরীক্ষণ করেন। লক্ষণ রামের মনের অবস্থা উপলাধ্ধ করে 
সগ্রীব ও হনুমানের উদ্দেশে বললেন, 'রাবণ জানকাঁকে নিয়ে দাক্ষিণে গিয়েছে, এই 
সঙ্কেত আমরা নানা ভাবেই পেয়োছ । রাবণ লত্কার রাজা-এ কথাও শুনোৌছ। কিন্তু 
লঙ্কা কোথায় বা কোনাঁদকেঃ এ ধারণা আমাদের নেই ।” 

সুগ্রীব লক্ষণের কথায় উৎসাহিত হয়ে বললেন, বম্ধুবর, কোন ভয় নেই। আম 
অবশ্যই অঙ্গদ ও হনুমানকে দক্ষিণের অনুসন্ধান সম্বন্ধ বিশেষ নির্দেশ দেব, যাতে 
তাদের পথন্তরম না হয়, যাতে তারা অন্ততঃ সমর পর্যন্ত গিয়ে সীতাকে খজে বার 
করার চেস্টা করতে পারে ।” 

এই উীন্তর পরে সগ্রীব সম্ভ্রম সহকারে হনুমানকে বললেন, 'বানরশ্রেম্ঠ, জল, 
স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বই তোমার অবাধ গতি, কারণ তোমাকে বাধা দেবার সাধ্য কারোরই 
নেই। তোমরা দীঁক্ষণে যাবার আগে উতকল, িবদর্ভ মৎস্য কলিঙ্গ; দশার্ণ, পুুক্ড্র 
প্রভৃতি দেশে অন্বেষণ করে গোদাবর, কৃষবেণ? প্রভৃতি নদী অতিক্রম করবে । কেরল, 
মলর প্রভীতি দেশে যাবে । তারপরে তাম্ত্রপণর্ণ নদী আঁতক্রম করে পাণ্ড্য দেশ, তার 
পরেই সমদ্র । সমুদ্রের বিপরঈত তীরে শত যোজন বিস্তৃত এক দ:গ্গম দ্বীপ আছে। 
যতদুর জান দ:রাত্মা রাবণ সেখানে বাস করে । আমার দ্‌ঢ় বিশ্বাস, তুমি সেইখানেই 
সাতর সংবাদ পাবে । বালটর সঙ্গে রাবণের একবার সংঘষ" হয়েছিল, তাই তার সম্বম্খে 
স্বপ ধারণা আমার আছে । আমি জান রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীষণ রাবণের 
প্রাত অন:রস্ত হলেও, রাবণের রাক্ষস নীতির সমর্থক নয়? 

রাম মনোযোগ সহকারে সুগ্রীবের িরেশগাঁল শুনাছিলেন। সংগ্রীবের শেষ 
মন্তব্যের পরে রাম চিন্তা করলেন মনে মনে যে তবে রাক্ষসদের মধ্যেও অন্য রকম মনো- 
বাত্তর ব্যান্ত আছে। বিভীষণ নামাটও তাৎপর্যপ্ণ ! তবে ক বিভীষণ রাবণের 
বিরোধিতায় ভীষণ হয়ে উঠবেন শেষ পর্যন্ত! রাম অত্যন্ত আনাম্দিত হলেন মনে মনে । 
রামের মনে হলো যে সীতাকে উদ্ধারের এই প্রথম পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত তাঁদের সমবেত 
প্রচেষ্টাকে ফলপ্রস করবে । 

তান নিজের নামাঁঙ্কত একটি অঙ্গুরীয় হনুমানের হাতে 'দিয়ে স্নেহাভাষন্ত 
কণ্ঠে বললেন, 'বানরশ্রেম্ঠ, এই আভিজ্ঞানাট দেখে মোৌথলী তোমাকে আমার 
প্রোরত অনূচর বলে বুঝতে পারবেন। তুমি এটি যথাসময়ে ব্যবহক্র কোরো । 
আর, রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের বিষয়ে কোন ধিশেষ সংবাদ আমাকে এনে দেবার 
চেস্টা কোরো ) 

রামের সুমিষ্ট বচনে অভিভূত হয়ে হনুমান করপুুটে অঙ্গুরণ গ্রহণ করে সৌঁট মস্তকে 
»পশ করলেন । তারপরে রায়ের চরণে প্রণত হয়ে, ভক্তের মতোই তাঁর ইন্টের প্রত শ্রদ্ধা 
ও ভান্ত নিবেদন করলেন । 
ন্ট চে ক খঃ 

অন্য তিন প্রান্তের অনুসন্ধান প্রচেষ্টা এক মাসের মধ্যে নিঃশোষিত হলেও, দক্ষিণের 
দলাঁট 'কাছ্কষ্ধ্যায়ফরে আসেন নি। উত্তর, পূর্ব, পশম এই তিন দিকে পুঙ্খানু- 
পৃঙ্খ অদ্বেষণের পরেও সীতার অথবা অপহরণকারী রাবণের কোন চিন্ধই পাওয়া 
যায়নি। সগ্রীব 'ান্তত, লক্ষণ বষাদগ্রস্ত। ০ 

রাম নজের মনকে এই বলে প্রবোধ দেন যে দাঁক্ষণগামী দল তো নিরাশ হয়ে 
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আশাহত হবার কোন কারণ নেই । হনুগান, অঙ্গদ, নীল, জাম্ববান, গয়, গবাক্ষ প্রভীত 
শ্রেন্ঠ বানর বীরেরা সকলেই একসঙ্গে নিশ্চিহ হয়ে ষেতে পারে না। অবশ্যই তাদের 
জন্য হৃদয়ে আশা এবং বুকে বল নিয়েই অপেক্ষা করতে হবে। দরাত্মা রাবণের কবল 
থেকে জানকীীকে উদ্ধার করতেই হবে। 

সংগ্রণব রামের মনের আশা ও নৈরাশ্যের দ্বৈত ভাবাট উপলধ্ধি রেন। সমগ্লীব 
নিশ্চিত যে অঙ্গদ বয়সে নবীন হলেও, হনুমান, নীল, জাম্ববান এবং িশেষুভাবে 
হনুমান, যান ইচ্ছামত্যু বরের আঁধকারণ, কখনও নিষ্ফল হবেন না। তাঁদের প্রচেষ্টাকে 
ফলপ্রসূ করার জন্য কোন কঠিন উদ্যম থেকে, তা যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন, 
বিমুখ হবেন না। 

সূগ্রীব রামকে আশ্বাস দেন এই বলে, বন্ধু, তুমি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশজাত । বীরত্বে 
আ'ভজাতো, জ্ঞানে, তোমার কোন তুলনা নেই ৷ তুম অধীর হয়ো না। আমার উপয্ত 
অনচরেরা সাধৰী জানকীর সংবাদ আনবেই । তখন তুমি আর তোমার অনুজ লক্ষণ 
তোমাদের নিজেদের শান্ততেই তাঁকে রাক্ষদের কবল থেকে মস্ত করবে ।” 

সুগ্রীবের কণ্ঠের আন্তীরকতায় 'িচালত হয়ে রাম বললেন, বিষ্ধবুর, তুমি তোমার 
যোগ্য কথাই বলেছ । কিন্তু বৈদেহীর দেহের ও মনের পৰড়নের আশঙকায় আমার 
হৃদয় মাঝে মাঝে ভেঙ্গে যাচ্ছে । হার, জনকনাঁন্দনী যাঁদ বে'চেই না থাকেন তবে আমাদের 
সব প্রচেষ্টাই শুধু ব্যর্থ তাতেই পর্যবাঁসত হবে !” 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রামের লাবণ্যময় কাঁম্তিতে বিষাদের ছায়া প্রাতিফালিত 
হলো। রামের আয়ত নেব্রদাট কমে অশ্রুসজল হলো । 

লক্ষাণ রামের পাশে এসে মদ কণ্ঠে বললেন, “কেন আপাঁন বার বার চরম 
অমঙ্গলের কথা চিন্তা করছেন 2 আমার দঢ় বি*বাস রাবণ মৌথলীর কোন ক্ষাতিই করতে 
পারবে না। তাঁর দেহের শচিতা নম্ট করার মতো নৈতিক বল সেই নিকৃষ্ট রাক্ষসের 
কখনই হবে না। আমরা অপেক্ষা করবো এই আশায় যে সখা সংগ্রীবের সযোগ্য 
সহচরেরা শশঘ্রই সেই পাঁপন্ঠ রাবণের ানবাসের খোঁজ নিয়ে আসবে । তারপরে যত 
দুঃসাধ্য প্রচেস্টারই প্রয়োজন হোক না কেন জানকীর উদ্ধারের জন্য, আমরা কেউই সেই 
কাজ সম্পন্ন করতে পরাশ্ম:খ হবো না। অতএব আপানি শোক পরিহার কর.ন এবং ধৈর্য 
সহকারে অপেক্ষা করুন ॥' 

লক্ষমণের উৎসাহ্ব্যঞ্জক আশ্বাসে রাম শান্ত হলেন । মনে মনে সগ্রীব ও লক্ষমণকে 
অনেক ধন্যবাদ ?িলেন। আকাঁস্মকভাবে রাম কজপনার নয়নে সঈতাকে দেখতে পেলেন । 
িবণা নিরাভরণা সীতা যেন দ:ঃখের এক প্রতিমনর্ত ! সাতার লাঞ্ছনার কথা "চন্তা 
করে রামের হৃদয়ে এক নিঃশব্দ আর্তনাদ । এ দুঃখ কাউকে বোঝাবার নয়, কারোর সঙ্গে 
ভাগ করে নেবারও নয় ! রামা স্থর হয়ে এক বূক্ষের ছায়ায় উপবেশন করেন । 

রামের বক্ষ থেকে এক দীর্ঘ*বাস মনত হবার সঙ্গে সঙ্গে সূগ্রীব রামের নিকটে এসে 
উপাস্ছিত হন। করজোড়ে মিনাতি করে সংগ্রীব বলেন, “ক্ষত্রিয় পুঙ্গব, আপাঁন আমাদের 
সকলের চেয়ে সব বিষয়েই শ্রেন্ঠ। আপনার মনের দহঃখ, বেদনা সব আমাদের মনেও 
সণ্লারত হয়েছে । দুঃখ ত্যাগ করুন । আপনার ধর্মপত্রী সীতা আমাদের শ্রদ্ধা, সম্মান 
এবং ভালোবাসার পান্রী। তাঁকে যেমন করেই হোক রাবণের কবল থেকে আমরা মুত্ত 
করবোই। আপাঁন চৌদ্দ বংসরের বনবাসের শেষে আবার অযোধ্যায় ফিরে যাবেন। 
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সেখানে রাজপদে আভিধিত্ত হবেন । আমরা সকলে মৈত্রীর ব্ধনে আবম্ধ হয়ে আপনার 
কাছ থেকে আরর্দের শিক্ষা দণক্ষা জ্ঞান ভান্ত গ্রহণ করে বিধাতার আশশীবর্দ লাভ 
করবো । আমার নিজস্ব ধারণা এই যে লৎকায় রাবণ আপনার শত্রুতা করবেই। 
কিন্তু রাবণের কানিষ্ঠ ভ্রাতা 'বিভীষণ হয়তো আর্ধদের অগ্রগতিকে স্বাগতই জানাবে । 
তবে তাহলেও আমাদের সকলের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে হবে, যাতে আমরা প্রতারিত 
নাহই। রাক্ষসদের মায়ার কৌশল অকজ্পনীয় । 

তারপরে ক্ষণকাল নীরব থেকে, সুগ্রীব আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'আববির্ত এবং 
এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এক প্রণীতি ও মৈত্রীর বন্ধন রচিত হবে এবং দেশের দ-, প্রান্তের 
ধর্ম রাঁতি, নীতি, ভাষা সবের মধ্যে এক সামঞ্জস্য সাধিত হবে! এক সংক্ষ্ মিলনের 
সূত্র সমগ্র দেশকে এক এবং অনন্য করে তুলবে ! 

সূগ্রদীবের আবেগময় ীন্ত রাম ও লক্ষমণ দ:জনকেই বাঁস্মত করে। এই অনার্ধ 
বানরগোষ্ঠী আর্য সভ্যতা ও সংস্কীতর সার্থকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন ! সেই 
কারণেই সব বিষয়ে প্রগতিশীল আর্ধদের কাছ থেকে নূতন ভাবধারা শিক্ষা করে 
তাদের জীবন ধারণের প্রণালথকে উন্নত করতে এবং আধবির্তের সঙ্গে একাত্ম হতে এরা 
এতো ব্যাকুল ! 

সুগ্রীবকে সম্নেহে আলঙ্গন করেন রাম । 

রামের মুখে এক স্বর্গায় জ্যোতি, চোখে এক দিব্য দান্ট। রামের এই মূহ্তে 
মনে হয় ষে সীতার উদ্ধারের আগেই তাঁদের এক নোতক জয় হয়েছে । শান্তশালী 
বানরগোম্ঠী যাঁদ আর্য ক্ষান্রয়দের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, তবে হয়তো রাক্ষসেরাও একাদিন 
আর্ধদের বরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রত্যাহার করে মৈত্রীর বন্ধনে আবম্ধ হবে। কিন্তু 
আপাততঃ রাক্ষসাঁধপাঁত রাবণ রামের বিষম শত্রু । একে নিধন না করতে পারলে, রামের 
ব্যান্তগত এবং সমাম্টগত কোন লাভই হবে না। 

যা ক ঝা বি 

অঙ্গদের নেতৃত্বে বানর দল দাঁক্ষণে বিদ্ধ্যাগরিতে উপনীত হয়ে দগ্ধপক্ষ, জরাগ্রস্ত 
সম্পাঁতিকে সাক্ষাৎ করলেন। ইনি গপ্ররাজ জটায়ূর জ্যেন্ঠ। অতীতে ইন্দ্রের সঙ্গে 
যুদ্ধ করার বাসনায় আকাশমার্গে কাঁনষ্ঠকে সঙ্গে 'নিয়ে যাবার সময়ে, সূর্যের করণে 
তাঁর পক্ষদুটি বিনষ্ট হয়। কিন্তু সম্পাতি জটায়ুকে জহলন্ত অনলের মতো সূর্ষের 
কর থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। 

অঙ্গদ সম্পাঁতিকে রামের বনে আগমনের এবং রাবণের সীতা হরণের কাহিনী ববৃত 
করলেন । জটায়র মতত্যুর সংবাদে সম্পাঁতি শোকগ্রন্ত হলেন । রামের প্রতি শ্রদ্ধা ও 
ভীন্ততে তাঁর হৃদয় পূণ” হলেও, সম্পাতি সীতাকে উদ্ধারের কাজে নিজের কোন সক্রিয় 
ভুমিকা গ্রহণ করার অক্ষমতা জানালেন, অঙ্গদ ও হনুমানকে। 

তাঁর কাছ থেকেই সংবাদ পাওয়া গেলো যে 'িশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা রাবর্ণ 
সমুদ্রের বিপরীত উপকূলে শতযোজন দূরে এক দ্বীপের আঁধপাঁতি। 'বিম্বকমাঁ সেথনে 
লগকাপুরী নিমণি করেছেন এবং সীতা রাক্ষসী পাঁরবো্টত হয়ে লঞ্কার প্রাসাদের 
প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থান করছেন । 

সম্পাত তাঁদের আরও জানালেন ষে আকাশমার্গে রাবণ কর্তৃক অপহৃত অবস্থায় এক 
রূপবতী এবং রত্বাভরণাঁবভুষতা রমণীরত্রকে "হা রাম, হা লক্ষাণ' বলে বিলাপরতা 
অবস্থায় দেখেছেন । সেই সুন্দরী নারী ক্র্দন করছিলেন, এবং অঙ্গ থেকে ভুষণগুঁলি 
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খুলে দরে নিক্ষেপ করছিলেন । সেই রমণীর মুখে রামের নাম শুনে তাঁর মনে 
হয়েছিল যে রাক্ষসরাজ দম্টারত্র রাবণ বোধহয় রামের ভাবাঁ সীতাকেই অপহরণ করে 
নিয়ে যাচ্ছেন । 

সম্পাতি বললেন যে এই বিষ্ধ্যগিরর দক্ষিণেই মহাসমদদ্র এবং শতযোজন দূরে 
লগকাদ্বীপ। সাতাকে উদ্ধার করতে হলে লৎ্কায় পেশছাতে হবেই । 

ইতিমধ্যে একমাস সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে । অঙ্গদ নিশ্চিত যে খুল্লতাত সংগ্রীব 
তাঁকে আদৌ ক্ষমা করবেন না। বরং প্রথম সুযোগেই অঙ্গদের প্রাণদণ্ডের আদেশ 
ঘোষণা করব্নে। তবে হন.মান সঙ্গে তাছেন, এই যা ভরসা । 

আঁনশ্চিত আশকায় সকলের হৃদয় জজশরত হয় । নবীন অঙ্গদ বিশেষভাবে ভগ্ন 
হন। বার বার জাম্ববান এবং হনুমানকে বাঁচবার উপায় উদ্ভাবন করতে অনুরোধ 
করেন। হায়, সাগর লঙ্ঘন করার সামর্থ্য কারোরই নেই! অঙ্গদ নিজে হয়তো 
শতযোজন লম্ফ দিয়ে লঙ্কায় পেশছাতে পারবেন। কিন্তু আর ফিরে আসার ক্ষমতা 
তাঁর থাকবে না। 

অঙ্গদকে আশ্বস্ত করে প্রবীণ জাম্ববান বললেন, 'অঙ্গদ, তুমি এত চিন্তা করছো 
কেন? সূগ্রীব কখনই এত নিষ্ঠুর হবেন না। বে সগ্রীবকে সন্তুষ্ট করতে আমাদের 
কাজের কাজ করতেই হবে ।” 

অতঃপর জাদ্ববান ধীরভাবে বললেন, “যুবরাজ, চণ্চল হ'য়ো না। উপায় উদ্ভাবন 
আমাদের করতেই হবে যাতে আমরা সাগর আতিক্রম করতে পারি । আপাততঃ অন্ততঃ 
আগাদের মধ্যে একজন কেউ গিয়ে সীতার অবস্থা, লঙ্কার রক্ষাব্যবস্থা প্রভীতি জেনে 
আসূক। তারপরে সেই খবর নিয়ে আমরা 'কিছ্কম্ধ্যাপাতির সামনে গিয়ে দাঁড়াবো । 
তখন আর তিনি আমাদের বিলম্বের জন্য অপরাধ নেবেন না !: 

হনুমান নিবকি বিস্ময়ে জাম্ববানের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। উপাস্থৃত 
বুদ্ধিতে হনৃমানের তুলনা নেই। তিনি বেশ উপলাষ্ধ করলেন যে জাম্ববান কাকে 
দিয়ে এই দৌত্যকর্ম করাতে চান। কন্তু হনুমান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছ? না বলাই 
স্থর করলেন। 

অঙ্গদ জান্ববানের উদ্দেশে বললেন, “হে শ্রদ্ধেয় বার, আপ্ান কেমনভাবে এই 
দুরূহ কাজ সম্পন্ন করবেন বলে আশা করেন! কেইই বা লঙকায় যাবার ক্ষমতা 
রাখে, আম তো জানি না। বৈদেহণীর সংবাদ না নিয়ে 'কাথ্কম্ধ্যার ফিরলে, আমাদের 
সকলের মত্যু অবধারিত | 

জাম্ববানের মুথে হাসি । জাম্ববান প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, যুবরাজ অঙ্গদ, 
এত অধীর হয়ো না। লগকায় ধান যেতে পারেন, তেমন ব্যান্তকেই আম এখনই 
অন:রোধ জানাচ্ছি । তুঁম নিরাশ হয়ো না। আমাদের রামের ভাযাঁ সীতার অন্বেষণে 
কৃতকার্য হয়েই কিট্কিষ্ধ্যাপাঁতর নিকটে যেতে হবে, তার আগে নয় ।' 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জাম্ববান শ্রদ্ধার সঙ্গে হনুমানের উদ্দেশে বললেন, 
“হে সর্বজ্ঞ মহাবীর হনুমান, তুম কি জন্য নীরব রয়েছ? তুমি অপ্সরাদের মধ্যে 
শ্রেন্ঠা অঞ্জনার গভে বায়ুর ওঁরসে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার তুল্য ক্ষমতাশালী 
পথবীতে কেউই নেই । তুমি শৈশবে নবোঁদত সূর্যকে ফল মনে করে ধরবার চেষ্টা 
করেছিলে । কিন্তু ইন্দ্র রুদ্ধ হয়ে বজ্র নিক্ষেপ করে তোমার বাম হন্দ ভেঙ্গে দেন। 
সেই থেকে তুম হনুমান বলে পাঁরচিত। তোমার বায়ুর মত বীর্য ও বেগ, এবং 
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রঙ্ধার বরে তুমি অদ্রে অবধ্য । সুতরাং তুমি মহাবলশালা এবং সর্বগ্ণাম্বিত। তুমি 
এই বার তোমার বিক্রম দেখাও, নচেৎ আমরা কেমন করে সাতাকে উদ্ধার করে রঘযূশ্রেষ্ঠ 
রামের কার্য সাধন করবো ! বানরাধপাঁত কিভাবে রামের উপকারের প্রত্যুপকার 
করবেন, এবং কেমন ভাবেই বা একমাসকাল কেটে গেলেও আমরা এখন আমাদের প্রাণ 
রক্ষা করবো ?, 

হনুমান কোন উত্তেজনা প্রকাশ না করে ধীরে ধারে তাঁর মস্তকাঁট আন্দোলিত 
করলেন। এটি বোধ হয় সম্মতিজ্ঞাপনের চিহ্ন। অরপরে তান তাঁর লাঙ্গুলাট তুলে 
উর্ধমহখে আকাশের প্রাতি দৃষ্টি নিব্ধ করলেন। হনুমানের মুখে ও চোখে এক প্রচণ্ড 
পারবর্তন সূচিত হলো । 

হনুমানের মুখের অভূতপর্ব জ্যোতিম'য় ভাবাঁট লক্ষ্য করে জাম্ববান বললেন, 
বানরশ্রেষ্ঠ, ওঠ, তোমার শান্তর পাঁরচয় দাও। এই কাজ তোমার, আর কারোর নয় । 
কারণ, হে বেগময়, এ কাজ আর কারোর পক্ষে সম্ভবও নয়। তুমি অদূরে অটল 
মহেন্দ্রপর্ব তের শিখরদেশ থেকে লক্ষ প্রদান করো 1 

বানরেরা ইতিমধ্যেই সাগরের তারে উপাস্থত হয়ে বেলাভূমিতে বাল:কারাশির মধ্যে 
লঙ্গুল ঘর্ষণ করাছিলেন। সকলেই বাস্মত নেন্রে মহাসমদ্রের গজ নমুখর ভীর্মমালার 
আঁবিরত নৃত্য লক্ষ্য করছিলেন। অনস্তনীল মহাকাশের নীচে এই অন্তহীন নীল 
জলাঁধ সকলের হৃদয়ের মধ্যেই এক বৈরাগ্যের ভাব জাগরিত করাছিল। পুনরায়, 
সারি সার নারকেল ও কদলা বূক্ষের পর ফলগদীলও তাদের বিশেষভাবে প্রলুষ্খ 
করাছল। 

কেমনভাবে এই বিশাল জলরাশি আত্ম করা যাবে, সেই চিন্তায় সকলে গগ্ন। 
বিপরীত তীরে কুলের কোন চিহ্ন নেই । শুধু জল আর জল, ঢেউ আর ঢেউ । দূরে 
সাগরের নীল অম্বু যেন নীল অম্বরে "মিলিত হয়ে জল, স্থল, অন্তরাক্ষ একান্ত করে 
দিয়েছে । 


অসষ্টঙ্ব পক্লিচ্ছ্হেদ 


লঙ্কেশবরের নিদ্রা হরণ করলো বৃদ্ধা রাক্ষসী (ন্রজটার স্বপ্নের বৃত্তান্ত । রাবণ 
সীতাকে আর দ:মাস সময় দিয়েছিলেন ঘাতে সীতা রামের আশা ত্যাগ করে রাবণকেই 
তাঁর ভাঁবতব্য হিসেবে হৃদয় বরণ করে নেন। 'কিদ্তু রামের প্রেয়সী জনকনাঁম্দনগর 
নিকটে এই দু মাসই যে প্রায় দু যুগ! 

'ত্রজটা সকলকে বুঝিয়ে বললেন যে দশরথ রাজার পঃব্রবধ সীতাকে আর রাবণ 
অথবা রাক্ষসদের ভক্ষণ বরার প্রয়োজন নেই । রাক্ষসেরা নিজেরাই ধৰংসপ্রাপ্ত হবে । 
তান স্বপ্নে দেখেছেন যে রাবণের শত্র;। অযোধ্যাপতি রাম পুষ্পক রথে আরোহণ 
করে উত্তর দিকে লক্ষণ ও সীতার সঙ্গে ভেসে চলেছেন, আর রাবণ উদ্ভ্রান্ত হয়ে 
গদ্ভে আরোহণ করে দক্ষিণ মুখে যাচ্ছেন। 

প্রবীণা ন্রিজটার এই স্বপ্নের তাৎপর্য রাক্ষসরাজের নিকট পারিদ্কার হলেও, তান 
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মনের মধ্যে কোন দরর্ব লতাকে প্রশ্রয় দিলেন না । সীতাকে তাঁর চাইই । সাঁতা ভয়ে, ভীত্ততে 
অথবা মোহে শেষ প্যস্ত রাবণকে স্বীকার করে নেবেই, এইই রাক্ষসরাজের 'বিশ্বাস। 

[কিন্তু লঙ্কাধপাঁতর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে হীতিমধ্যে হনুমান সমদ্দ্র লগ্ঘন 
করে স্বর্ণলগ্কার অন্তঃপূরে সকলের অজ্ঞাতসারে এসে উপাস্থিত হয়েছে । আর 
হনুমান লৎকাতে এলেও যে রাবণ অথবা রাক্ষসদের কোন ক্ষতি করতে পারবে অথবা 
সীঁতাকে আবিচ্কার করতে পারবে, এই সম্ভাবনা রাবণের কজ্পনাতেও উদয় হয় ন। 

রাক্ষসাঁধপাঁত রাবণ বহুবিধ রত্বাভরণ এবং হারকখাঁচত স্বর্ণমুকুটে শোভিত হয়ে 
লঙকার আড়ম্বরপূ্ণ রাজসভায় মহা গৌরবে সমাসীন ৷ রাবণের সিংহাসন স্ফাটিক 
ও রত্রমণ্ডিত এবং উত্তম আস্তরণে আচ্ছাদিত। রাবণের উন্নত দেহ ও বিশাল বক্ষ 
মদগর্বে স্ফীত এবং নীলাঞ্জনবর্ণ ভয়ঙ্কর মৃখাটি দুটি উত্জবল আয়ত নেত্র এবং বৃহৎ 
ওভ্ঠ ও দীর্ঘ দন্ত দ্বারা সূরাক্ষিত। একটা ভাষণ রন্ত ও মাংসের মূর্তি যেন আপন 
শোর্যও বার্যের প্রখর জ্যোতিকে বহন করে রাজসভাটিকে আলোকিত করেছে । 

রাজার চারাঁদকে সালংকারা রাক্ষসী প্রহরিণগণ চামর বীজন করছে। রাবণের 
দেহ রন্তচন্দনে বিভূষত। রাবণের পারধানে মহামূল্য রত্বখাঁচত পাঁরচ্ছদ যা তাঁর 
ধনসম্পদ ও এমবেরি যথার্থ পাঁরচায়ক । 

রাবণের চার মন্ত্রী দধর, প্রহস্ত, মহাপার্্ব ও নিকুম্ভ তাঁর নিকটেই সুদশ্য 
আসনে উপাঁবস্ট । মনে তাদের উত্তেজনা ও অশান্তর চিহ্ছ। রক্ষরাজ ও তাঁর অগাঁণিত 
অনুচর ও প্রজার হৃদয়ে আতঙ্কের সণ্টার করে ইতিমধ্যেই লঙকাপুরীতে এক অন্ভূত 
জীবের আঁবভবি হয়েছে । সেই জীব এক শাখামগ, আকৃতিতে বানর । 

রাক্ষসদের হৃদয়ে ত্রাস ও রোষ দুইই সৃষ্টি করে এই বিশাল বানররুপী দৈত্য 
অশোকবন ধৰংস করতে বদ্ধপাঁরকর । সাঁতার রাক্ষস প্রহরাকে উপেক্ষা করে এই 
বানর তাঁর সম্ম£খে উপস্থিত হয়েছিল। এই সংবাদে রাবণ এবং তাঁর মন্ত্রী ও 
সেনাপাঁতদের ক্রোধবা্ছ প্রজবীলত হয়েছিল । কে এই অবাঞ্ছত ও কুৎাীসত জীব 
যে সুরাক্ষত লত্কাপুরীতে এসে সাঁতার নিকট উপাস্থত হয়েছে! এ নিশ্চয় সেই 
নরকুলাঙ্গার রামের চর । 

রাবণের আদেশে ইন্দ্রজং রক্ষাস্তরের সাহায্যে হনুমানকে বন্ধন করলেন। বানর 
শ্রেন্ঠ হনুমান ভেবোৌছলেন যে তান মায়ামন্তে নিজের আকাঁতির পরিবর্তন করবেন 
এবং অনায়াসেই রাক্ষসদের ফাঁক দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে সীতার অন্বেষণ করে রামের ও 
সংগ্রীবের নিকট 'ফরে যাবেন। হয়তো নিজের দৈবী শান্তর উপর হনুমানের 
আস্থা ছিল অপ্রমেয়। অশোকবনে সীতাকে দেখার পর হনুমান রামের বৈরী 
রাবণ তথা রাক্ষসদের যথাসাধ্য ক্ষীতসাধনে তৎপর হলেন । রাবণের অসংখ্য ঘোরদর্শন 
ও বলশালী অনচরদের প্রাত-আক্রমণকে উপেক্ষা করে হনুমান তোরণের একটি প্রকাণ্ড 
লৌহময় অগগলকে মন্ত করলেন এবং ভার আঘাতে তাদের বিনষ্ট করলেন। 

রঃ সং ৬ ৬ 

ইন্দ্রজিতের ব্হ্ধাস্ত্ের বন্ধনজালে ধৃত হয়ে হনুমান লঙ্কার রাজসভায় নীত হলেন । 
এর আগেই হনুমানের অত্যাচারের অনেক বর্ণনা ও আঁভযোগ লকাঁধর্পাতর কর্ণ- 
গোচর হয়েছিল । বভীষণও এই বানরের আবভাঁবের সম্বন্ধে জেনোছলেন । 
অশোকবনে রঘনশ্রেম্ত রামের ভারি সকাশে হনুমানের উপাস্থৃতি বিভীষণের .নিকট 
[শেষ রহস্যজনক বোধ হয়েছিল । 
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রোষকম্পিত কণ্ঠে রাবণ বলেন, মন্তীগণ,। এই অসমসাহসী ও ঘৃণ্য জীবটি 
যে কে তা তোমরা জানবার চেষ্টা করো। এর নিষ্ঠুর কার্যকলাপ আতি কঠিন শাস্তির 
যোগ্য । কোন সাহসে এই মূর্খ লঙ্কাপুরীর অন্তগপুরে এসেছে? হয় এই বানর 
নিতান্ত বৃদ্ধিহীন,। অথবা অত্যন্ত ক্লুর ও দুরভিসম্ধিসম্পনে এবং মায়াবেশধারী 
কোন জীব ।' 

রাবণের দ্যুতিময় ও অলৌকিক আকৃতি এবং ভীষণ আননশোভা লক্ষ্য করে 
হনুমানের হৃদয়ে এক বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার হলো। এই সূরাক্ষত লৎকাপ-রণ প্রায় 
দুভেদ্য, অগাঁণত সৈন্যদ্ধারা বেষ্টিত এবং এই অশেষ বল ও বাঁধসম্পা রাবণ কর্তৃক 
পরিচালিত । হনুমান মনে মনে নিজেদের সমস্যার দূরাতক্রম্যতার সম্বন্ধে ডীছগ্ন 
হলেন। ভাবে রঘুকুলশ্রেম্ঠ রাম এই শতুপুরীতে উপনীত হয়ে এই মহাবিক্রমশালী 
রাবণের কবল থেকে সীতাকে উদ্ধার করবেন ! 

রাবণের আদেশে প্রহস্ত হনুমানের উদ্দেশে বললেন, বানর, তোমার প্রাণে কি 
বিদ্দুমাত্রও ভয় নেই £ তুমি কে? তুঁমিকি ইন্দ্র, অথবা কুবের অথবা ধম অথবা 
বরুণ, কারোর প্রোরত দূত ? সত্য বল, তোমার পাঁরচয় কি, তবেই তুমি মস্ত লাভ 
করবে। অন্যথায় তোমার প্রাণদণ্ড হবে । 

হনুমান রাবণের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাক্ষসরাজের উদ্দেশে বললেন, 
পত্রভুবনে আমাকে কেউ বন্ধন অথবা বধ করতে পারে না। আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি 
যাতে আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখতে পাই। আর আমি ইন্দ্র, কুবের, যম এমন কি 
বিষ্ুরও দূত নই । তবে আম রঘুকুলসূর্য রামের দূত। তিনি পিতৃসত্য পালনের 
জন্য ভার্ধযা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষমণ সহ দণ্ডকারণ্যে বনবাস করতে এসোঁছলেন। 
সেইখানে জনস্থানে জনকতনয়া সীতা অপহৃত হন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে 
ধষ্যমূক পর্বতে এসে বালীকে বধ করে তাঁর ভ্রাতা সগগ্রনবকে কিছ্কিম্ধ্যার অধীম্বর 
করেছেন। অসংখ্য বানর সমগ্রীবের আদেশে সীতার অনুসন্ধানে নিষুন্ত হয়েছে। 
আম মারুতের ওরসজাত পত্র হনুমান, শত যোজন সাগর লঙ্ঘন বরে লগকায় এসোঁছ 
এবং এখানে দেহ রাজকন্যাকে দেখোঁছ ।” 

হনুমানের মাজত ভাষণে রাবণের কোধ প্রশমিত হলো না। হনুমানের লৎকায় 
আগমন নিশ্চয়ই রাবণের আভিপ্রেত নয়। রাবণ উীগ্িগ্ন বোধ করলেন যে হনুমান শত- 
যোজন সমুদ্র লম্ষ দয়ে আতিক্রম করেছে, এবং সে সেইভাবেই স্বস্থানে ফিরে যাবে। 
সীতা কোথায় আছে, এই সংবাদ আঁচিরেই রাম এবং বানরাধিপতি সগ্রণীবের নিকট 
পেশছাবে। বালা জীঁবত থাকলে হয়তো রাবণের সঙ্গে শতুতায় প্রবৃত্ত হোতো না। 
রাবণ একবার বালীর নিকট পরাঁজত হয়ে বালীর সঙ্গে সম্ধি করেছিলেন। কিন্তু 
সুগ্রীব ইতিমধ্যেই রাবণের শত্রু; রামকে সীক্ুয়ভাবে সাহাধ্য করেছে । 

অতএব, হনুমান সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হতে হবে । রাবণ গম্ভীর রোষে প্রহস্তের 
প্রাত অঙ্গুলি 'নিদেশি করে বললেন, '“মন্দ্ীপ্রবরঃ তুমি এই অসভ্য বর্বর দূতকে 
জিজ্ঞাসা করো যে সে কি বলতে চায়। আমার পত্র অক্ষকে এই দুব্‌ত্ত হত্যা করেছে, 
অনেক রাক্ষসকে ইতিমধ্যেই সে বধ করেছে । এই বানরের লঞ্কায় অনধিকার প্রবেশ 
অবশ)ই কঠিন শান্তর যোগ্য । একে সমচিত শিক্ষা দিতে হবে। 

হনুমান লক্ষ্য করলেন যে রাবণের গম্ভীর ও ভীষণ আকুতিতে অসামান্য বল ও 
বীর্ষের স্বাক্ষর । রাবণের কণ্ঠস্বরে শস্তি, দর্প ও ব্যান্তত্রে ব্ঞজনা। রাবণের বিশাল 
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মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড সাহস, আত্মপ্রত্যয় এবং ভোগ ও কামনার ছবি আঁগ্কত। এই বিরাট 
পুরুষকে শান্ত ও মধুর বাক্যে বশীভূত করা সম্ভব নয়। 

হনুমান প্রহস্তের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না করে অবিচাঁলত কণ্ঠে বললেন, রাক্ষসরাজ, 
দশরথতনয় রাম মানুষ না নররূপে নারায়ণ অথবা বিষ্চুর অংশ সে কালেই প্রমাণিত 
হবে। আমি এই সম্বন্ধে কিছুই বলতে চাই না। তবে রামের বীরত্বের কাহিনী 
নিশ্চয়ই আপনার জনস্থানের অনচরেরা আপনাকে জানিয়েছে । তা ছাড়া, আপানি 
রামের ভাযাঁ সীতাকে আপনার প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে বন্দী করে রেখেছেন। আপনার 
মতো ধমর্ড, বেদবিদ, পাঁন্ডিত ব্যন্তির পক্ষে পরস্ত্রীকে অপহরণের মতো অসভ্য ও 
অনা আচরণ শোভা পায় না। আপনি ভনুগ্রহ করে জনকনন্দিনীকে সসম্মানে রামের 
নিকট প্রত্যপ্পণ করুন। এতে অপেনার এবং রাক্ষপদের মঙ্গল হবে। আঁম জানি 
রামকে পরাস্ত করতে পাঁথবীর কোন শান্তুই সক্ষম হবে না। অতএব, আঁম যেমন বলাছ 
তেমন করে আপনার প্রজাদের আনবার্থ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান ।' 

বিভীষণ দূরে এক রত্বখাঁচত আসনে উপাঁবন্ট ছিলেন। তিন নিবকি বি্ময়ে 
হনুমানের িচক্ষণতাপূ্ণ ও য্ান্তসঙ্গত কথাগীল শুনাছলেন । বিভীষণ হনুমানের 
[িবনীত ও য্যান্তপুণ' বচনের জন্য মনে মনে হনুমানের প্রশংসা করাছলেন। তিনি 
হন.মানের প্রাত আকৃষ্ট হয়ে হনুমান যাঁর চর, সেই রামের বলবীধশালী সৌম্য আকীতিটি 
মনে মনে কঙ্পনা করছিলেন । 

বিভীষণ চিন্তাকুল নয়নে রাবণের প্রতি দষ্টি প্রসারিত করলেন। রামের সঙ্গে 
সৌহাদ্দ্দ রচনার এই হয়তো শেষ সুযোগ ! রাবণ হয়তো এই সুযোগ হারাবেন না। 

কিন্তু, হায়! রাবণের মখ্য মন্ত্রীরা কেউই রাবণকে মৈত্রী ও সাম্ধর পথে যাবার 
পরামশ* দিলেন না। সুতরাং বিভীষণের মনে হলো যে এক বিরাট সুযোগ নস্ট 
হয়ে গেল ! 

হনুমানের যনুত্তিপ্রসত উপদেশ রাক্ষসাধপাঁতর মমে” প্রবেশ করলো না। পরস্ত্রী 
হরণ ও সম্ভোগ রাক্ষস এীতহ্যের পারপন্হাী নয় । তায় রাম রাবণের শ্রু। সূতরাং 
রামের ধম্পত্রীকে অপ্হরণ করা অন্যায় নয়। রাম রাক্ষসদের রাজ্যে প্রবেশ করে 
রাক্ষসদের বিনাশ করেছে। 

ন্তু এই মহাবলী ভীমকার হনুমান রক্ষকুলাতিলক রাবণের হৃদয়ে এক %ভীর 
সংশয়ের উৎপাদন করেছে । এই শান্তিমান প্রাণ শতযোজন সমূদ্র লঙ্ঘন করে লগুকা- 
পুরাতে প্রবেশ করেছে এবং রাক্ষসদের সঙ্গে সংঘর্ষে অভাবনীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে । 
সে নিশ্যনই সামান্য নয়! ব্রহ্মানিষ্ঠ, বিচক্ষণ ও 'শাক্ষত রাবণের হৃদয়ে সত্যের আলোক 
প্রাতফালত হয় । দূরদর্শ রাবণ হনুমানের লৎকায় উপস্থিতর মধ্যে নিজের 1নয়তির 
অগ্রসরণকে লক্ষ্য করেন । 

িল্তু প্রকাশ্যে রাবণ রাক্ষসাধিপতির দার্পত, উদ্ধত ও উগ্ন মনোবৃত্তির পরিচয়ই 
শুধু দেন। রাবণ নিশ্চয়ই অপারিণামদশর্শ নন। রাবণ রাক্ষস, রাক্ষপদের মুখপাত্র, 
রাক্ষসদের আধপাঁত। মানৃষ রামের সঙ্গে চরম শত্ুতা রাবণ রাক্ষসপ্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ 
বিকাশের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করবেন । সীতাকে উপভোগ করতে না পারলেও, সীতাকে 
হাতে রেখেই রামকে শেষ করবেন । হনুমান যাতে কিছ্কিম্ধ্যায় ফিরে গিয়ে রাম ও 
সুগ্রীবকে লঙ্কায় সীতাকে আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত করতে না পারে, সেই ব্যবস্থাই 
রাবণ করবেন। 
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রাবণকে দাঘক্ষণ নরুত্তর লক্ষ) করে হনুমানের মনে এক আশার ক্ষীণ আলোক 
প্রজ্বালত হয়। 'বিভীষণও গভীর আগ্রহের সঙ্গে রাবণের গম্ভীর মুখের প্রাতি দষ্টপাত 
করেন। রাবণের সঙ্গে বিভীষণের দষ্ট 'বানময়ও হয়। রাবণ লক্ষ্য করলেন যে 
বিভীষণের মিনতিপর্ণ আঁখিদুটিতে দয়া-্ধর্ম পালনের অনুরোধ আঁৎ্কত আছে। 
কিন্তু দয়া প্রকাশ করা, রাক্ষসদের বোঁশিষ্ট্য নয়। 

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য চ্ির করেন রাবণ । কাঁঠিন দষ্টতে হনুমানকে লক্ষ্য করে 
গাঢ় কণ্ঠে বললেন, “রে মূর্খ দূত, তুই আমাকে রামের মাঁহমার কথা শোনাঁচ্ছিস ! 
রাম বালীকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছেঃ তার জন্য আবার রামের বারত্বের প্রশংসা 
করাছস। সম্মুখ সমরে রাম কোনাঁদনই বালীকে হারাতে পারতো না। বাল ছিল 
আমার ঘাঁন্ঠ বন্ধু । সমগ্রীব তার জ্যেষ্ঠ বালীর সঙ্গে বি"বাসঘাতকতা করেছিল এবং 
এখন রামের সাহায্যে অনোতিকভাবে 'কাঁচ্কম্ধ্যা রাজ্য আত্মসাৎ করেছে । সূতরাং 
রামের মতো সংগ্রীবও আমার শত্রু । অতএব শত্রুর চরকে আমি ক্ষমা করবো না। 
লঙকায় এসে তুই আমাদের অপুরণয় ক্ষাত করেছিস। চুরি করে সীতার সঙ্গে দেখা 
করোছিস। তুই ঘোর পাপী । অতএব তোকে বধ করাই একমাত্র পথ ।' 

রাবণের ক্ূদ্ধ বাক্যে হনহমানের সপ্রীতিভি আননে এক আনন্দের হিল্লোল । হনুমান 
জানেন যে ্রহ্মার বরে কোন অস্ধুই তাঁর দেহকে ভেদ করতে পারবে না। হনুমান 
নার্বকার চিত্তে পাঁরস্থিতিটি উপভোগ করেন । 

হনুমানের অকাম্পত নেত্র এবং আঁবচাঁলত দেহ বিভশষণের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন 
করে। জ্যেষ্ঠের তথা রাক্ষসরাজের গাঁহ্ত মনোবৃত্তিকে সংষত করতে িভীষণ আসন 
ত্যাগ করে রাবণের পাশে এসে উপাস্থত হন। 

জোড় করে অত্যন্ত নম্রভাবে বিভীষণ রাজার উদ্দেশে বলেন, বাক্ষসশ্রেক্ঠ, আপানি 
শান্ত হোন। আমার কথায় কর্ণপাত করুন। আপাঁন জ্ঞানী এবং ধাঁর্মক। রাজধর্ম 
দূতকে বধ করার দেশ দেয় না। দৃতকে বধ করা নিয়মাবরুদ্ধ এবং ধর্মবিরহদ্ধ 
তো বটেই। আপনার শাস্রজ্জান অপাঁরসীম এবং আপনার রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও 
অসীম । সতরাং আপাঁন ভলোভাবে চিন্তা করে এবং পারীস্থিতিগতভাবে বিচার কোরে 
এই অপরাধীকে অন্য এবং উপযুস্ত শান্ত দিন।" 

1বভখষণের যান্তজালে বশণভূত হয়ে রাবণ বললেন, “বভীষণ, দূত যে অবধ্য এ 
কথা আমার অজানা নয়। কদ্তু বুঝে দেখ, এই হাঁন বানর এক ঘোর পাপা । 
অন্যায়ভাবে লংকায় প্রবেশ করে আমাদের প্রভূত ক্ষাতি করেছে । কোন দূত পররাজ্যে 
এসে দৈহিক শান্ত প্রয়োগ করে হিংসায় লিপ্ত হয় না। কিম্তু এই দুষ্ট বানর তাই 
করেছে এবং তাই সে রাক্ষসদের চোখে পাপকাজের অপরাধে অপরাধী । সে ক্ষমার 
অযোগ্য । সুতরাং এই অসভ্য বানরকে বধ করাই ডীচত।, 

এই অবসরে হনুমান স্থির দূষ্টিতে িভীষণকে লক্ষ্য করোছিলেন । বিভনষণের চক্ষু 
দুটিও হনুমানের প্রতি নিবদ্ধ । 

রাবণকে ন্যায় ও ধর্মের পথে চালিত করার কাঁঠন প্রয়াসে বিভীষণ সংযত চিত্তে ও 
শাস্ত কণ্ঠে বললেন--“হে রাক্ষসাধিপাঁত, আপনার মতো লোকব্যবহার এবং শাস্ত্র- 
নির্পণ, কার পক্ষে সম্ভব ! আমি না বললেও আপাঁন কি বুঝতে পারছেন না যে এই 
বানর নিজের কথা বলছে না, বারা তাকে এখানে পাঠিয়েছে; তারের কথাই বলছে । ও 
লগ্কার এসে ষে অনাচার ও উৎপাত করেছে তাও সেই পরের উদ্দেশ্য ফল করার জন্যই, 
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নিজের জন্য নয় । অতএব এই দৃতকে প্রাণে বধ না করে, ধারা তাকে এই সকঠিন 
দৌত্যকার্ষে পাঠিয়েছে, তাদেরই আপনার শান্তি দেওয়া উচিত। দূত অবধা, এই 
অনার্ধ বানররূপশ দূতকে বধ করলে রাজধর্ম পালনে বিচ্যুতির জন্য চিরাদন রাজা 
হিসেবে আপনার নাম কলাঁঙকত হবে ।' 

বিভশীষণের নিভাঁক উীন্ততে বিগাঁলত হয়ে রাবণ চিন্তায় মগ্ন হলেন। রাবণের 
অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী নিকুম্ভ এই সুযোগে ঈষৎ উম্মার সঙ্গে বললেন, “রাক্ষসেন্দ্র মর্জনা 
করবেন। রাজন্রাতা বিভীষণ এই বানরকে বধ না করার স্বপক্ষে যা যু্ত দেখিয়েছেন, 
তা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় । রাম এবং স্গ্রীব দুজনেই রাক্ষসদের শত্রু । আর 
তাদের প্রাতানাঁধ হনুমান এসে ইতিমধ্যেই আমাদের চরম শত্রুতা করেছে । এখন সে 
অক্ষত অবস্থায় এখান থেকে ফিরে গেলে, লগ্কার অনেক গূস্ত রহস্যই শত্রুর নিকট 
প্রকাঁশত হবে । ওকে দূত বলে গণনা করার কোন হেতুই নেই । 

কুম্ভবণেরি পুত্র নিকুম্ভ রাবণের বিশেষ প্রয় । নিকুম্ভ বিরুমশালী বার, বাঁদ্ধমান 
এবং কর্মক্ষম । িনকুম্ভের মন্ত্রণাকে রাবণ সহজে উপেক্ষা করতে পারেন না। কিচু 
এখন রাবণ হীঙ্গতে 'নকৃম্ভকে স্তন্ধ হতে অন_জ্ঞা করলেন। রাবণের দৃষ্টি এখন 
[বিভীষণের দিকে । 

স্থৃতপ্রজ্ঞ ও 'বসক্ষণ ?াবভীষণ মনে মনে উপলাঁত্ধ করেন যে রামের দূতকে রক্ষা 
করতে 'এবং রাক্ষনদের সম্মান ও আত্মম্ভরি তাকে অক্ষুগ্ন রাখতে তাঁকে একটি কৌশলের 
আশ্রয় গুহণ করতে হবে। 

মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে বিভীষণ ধীরভাবে বললেন, 'রাক্ষসরাজ, এই 
বানরকে হত্যা করলে, কে ফিরে গিয়ে সেই রাম ও লক্ষমণ দুই রাজপনত্রকে যুদ্ধে 
প্ররোচিত করবে । আসলে সেই দুই রাজপূত্রই রাক্ষসদের চোখে অপরাধণী, এই বানর 
নামত মাত্র । আপনার সাঁশাক্ষত, অস্তরশস্বে সজ্জিত সেনাবাহিনী এবং বার সেনা- 
ন্রকগণ রাক্ষসদের মধরদাহানির জন্য প্রাতিশোধ গ্রহণের স্পহায় প্রবলভাবে উত্তোজত 
হয়েছে। আপনার উপধ-ন্ত সেনাপাঁতিদের রাম, লক্ষণ? সগ্রীব, প্রভীতিকে বে'ধে 1নয়ে 
আসতে আদেশ দিন ! তাহলে তারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে এবং রাক্ষস সামারক বাহনী 
তাদের যুদ্ধের তষণাকে নিবারণ করার সুযোগ পাবে । অতএব আপনার শস্নবিশারদ 
ও কোপনম্বভাব সেনানায়কদের আপাঁন ঘথোচিত আজ্ঞা প্রদান করুন ।' 

রাক্ষপাধপাতি রাবণ ভ্রাতা িভীষণের 'িজ্ঞতাপূর্ণ এবং কুটনৌতিক বচনে প্রীত হয়ে 
বললেন, পধবভীষণ, তোমার উপদেশ নিঃসন্দেহে দেশকালোচিত এবং তোমার অন.- 
মোদিত পথ রাক্ষসদের পক্ষে শ্লাঘনীয়। আমি সেই ব্যবস্থাই করবো। এই দৃতকে 
বধ করা উচিত নর । কিন্তু একে উপধ্ন্ত শান্ত দয়ে বিদায় করতে হবে। এর দর্ঘ 
লাঙ্গলট দগ্ধ করা হোক যাতে এর গ্রহ ও দুদরশা দেখে এর আত্মীয়স্বজন শক্ষা 
লাভ করে। এর লাঙ্গুলে আগ্ন দয়ে একে নিয়ে লকা নগরীর সর্ব ঘোরানো হোক ।' 

রাবণের এই নিষ্ঠুর আদেশে মন্ত্রী, সেনাপাঁত, পানর মিত্র সকলের আনন্দের কলরবে 
সভাগৃহ মুখাঁরত হলো। বিভীষণ দূতের অবধ্যতা অক্ষ-প্ন রাখতে কৃতকার্য হরে এক 
স্বাস্তর নিঃ*বাস ত্যাগ করলেন । রাবণ তাঁর বিশাল দুটি পদ প্রসারিত করে বাহিরে 
যেতে উদ্যত হলে, রাক্ষসদের সমবেত কণ্ঠের জয় লঙ্কাধিপাঁত রাক্ষসরাজ রাবণের জয়” 
এই চিৎকারে যেন আকাশ বিদীর্ণ হলো ! 

রাবণের প্রহরীরা হনূমানের চাঁরদেকে এক বেন্টনী রচনা করে র্লাক্ষসোচিত 
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পেশাঁচিক আনন্দে নৃত্য করতে আরম্ভ করলো । হনুমান রাজাদেশের নশংসতার 
1বচালত হয়ে কাতর দষ্টিতে বিভীষণের মুখের ভাব বুঝতে চেস্টা করে, চার দিক 
নিরীক্ষণ করলেন । হনুমানের মনে একটিই চিস্তা--কেমন করে রাক্ষসপ-্লী লঙ্কার 
আঁধকতর ক্ষতি করে তিনি সাগরপারে গিয়ে নিজের স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবেন। 
কঙক্ষণে তান জনকনান্দনী মাতৃসমা সাঁতার সংবাদ 'নয়ে রামের পাদপচ্মে নিবেদন 
করবেন ! 

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই হনমানের '্িয়মাণ আননে এক স্বীয় জ্যোতি বিকশিত 
হলো। 

১ ক সাং বং 

জহলন্ত লঙ্গলের সাহায্যে স্বর্ণলগকার সৌধশ্রেণগতে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলার 
সূচনা করে, লগ্কা ত্যাগ করবার আগে হনুমান অশোকবনে সীতার সঙ্গে দেখা 
করোছিলেন ৷ লঙ্েম্বরের মাণমানিক্যখাঁচত পর্বতোপম বাস ভবনাঁটতে আগ্ন সংযোজন 
করার পরে একে একে প্রহস্ত, মহাপার্্ব, বজদং্ট্ু শুক, সারণ, ইন্দ্রাজৎং কুদ্ভকর্ণ 
সকলের বাসভবনই ভস্মীভূত হয়োছল । অক্ষত ছিল শুধু বভণষণের আবাস। 

রাক্ষপরী লঙকার কাণনময় গান্রে অনেক কলৎ্কের ছাপ আঁঙ্কত করে হনুমানের 
মনে আত্মন্তাপ্তর সীমা নেই । মনের আনন্দে পুনরায় সমুদ্র লঞ্ঘন করে সমুদ্রের 
উত্তর তারে এসে, হনুমান নিজের দলের সঙ্গে মালত হলেন। 

হনমানের মুখে তাঁর আঁভজ্ঞতার কাহিনী শুনে যুবরাজ অঙ্গদ, জাম্ববান, নল 
প্রভীত আণান্দত চিত্তে হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন । হনুমানের সামর্থ্য ও পরার্ুম 
সম্বন্ধে প্রবীণ জাম্ববান [নিশ্চিত ছিলেন এবং সেই কর্পণেই হনমানকে দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে সাঁনর্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন । 

সকলে বায়যোগে প্রশ্বণ গিরিতে উপনীত হলেন । হনুমান ভন্তিপূণ" হৃদয়ে 
রামের পদম:লে প্রণত হলেন। সীতা রামের যোগ্য সহধার্মনী এবং দুজনেই যে 
দুজনের পাঁরপূরক, এই ধারণা সাঁতাকে দেখার পর থেকেই হনুমানের হৃদয়ে বদ্ধমূল 
হয়ৌোছল। হনুমানের পরিশনীলত অন্তরে একটি প্রশ্নই বার বার উদয় হয়েছে-__এ*রা 
ক মর্ভের মানুষ না শাপন্রপ্ট দেবতা ! 

হনুমান কিছ বলার আগেই প্রথমে সীতাপ্রদত্ত আভজঙ্ঞান-কাণ্নাবদ্ধ উজ্জ্বল মণ 
রামের হাতে দিলেন। রাম হনুমানকে আলিঙ্গন করে আশশবাদ করলেন । সাতার 
সপর্শজাঁড়ত মাণ বুকে নিয়ে রাম আনদ্দে ও দুঃখে রোদন করলেন । 

রাম ভাবাবেগ সংযত করে হনুমানকে সীতার কথা বলতে অনুরোধ করলেন। 

হনুমান উপলাষ্ধ করলেন যে রামের হৃদয়ের শন্যতা পুরণ করতে হলে তাঁকে 
লগকার বৃত্তান্ত সবিস্তারেই নিবেদন করতে হবে। 

হনুমান রামের আঁনন্দ্যস্দদ্দর মুখের উপর দুটি আঁখি নিবদ্ধ করে 'বনম্ভাবে 
বললেন, “হে রাঘব আমি রাবণকে আপনার দূত বলেই আমার পাঁরচয় দিয়েছি। 
রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ দূত অবধ্য বলে বোঝাতে, রাবণ আমার প্রাণ-সংহার 
থেকে নিরস্ত হয় । এই দীন সেবক তাই এখন থেকে আপনারই দাস। মহাত্মা স:গ্রীব 
নিশ্য়ই আমার এই নতুন সত্তাকে আঁভনম্দন জানাবেন । 

হনুমানের বিজ্ঞজনোচিত বাক্যে অভিভূত হয়ে সূগ্রীব হনুমানের সঙ্গে 'নাঁবিড় 
আলিঙ্গনে আব্ধ হলেন। সঃগ্রীব হৃদ্যতাপূর্থ কণ্ঠে বললেন, বার ও মহাজ্ঞানী 
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পবননশ্দন, তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রামের দূত বলে তোমার পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের 
কাজ করেছো । এই কাজ তোমারই যোগ্য হয়েছে । মহানূভব ও মহাবীর্ধশালী রাম 
সুযোগ্য ভ্রাতা লক্ষমণের সঙ্গে লঙ্কায় উপনীত হয়ে রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে 
উদ্ধার করবেন এবং সুদূর লঙকাদ্বীপ পর্যন্ত আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে সহায়ক 
হবেন। আমরা বানরেরা হইাঁতমধ্যেই অ।য“ক্ষীন্ররদের প্রেরণায় তাঁদের উন্নত জীবন- 
ধারণ প্রণালী, কৃষি, শিজ্প, জ্ঞান ও বিজ্ঞান গ্রহণ করতে সম্মত হয়োছি। তুমি বানর- 
শ্রেষ্ঠ, তুমি নিজেকে রামের সেবক মনে করায়, আমরা বানর হিসেবে সকলেই গর্ব 
অনুভব বরাছ।' 

উপপাস্থিত বানরনায়কদের এবং সৈন্যদের মুখে এবং চোখে সগ্নীবের উীত্তর প্রতি এক 
বিশাল সমর্থন সূচিত হলো। এই সময়ে হনুমান রামের পদতলে নতজানু হয়ে 
অস্ফ-টস্বরে 'জয় রামসীতার জর” উচ্চারণ করে প্রথমে রাম এবং পরে লক্ষমণের ভাব- 
গম্ভীর মুখের প্রাতি দ1ঘউপাত করলেন । 

বানরদের কলকোলাহল স্তথ্ধ হতেই হনহমান আগ্রহস্হকারে বললেন, "মাতা জানকণশ 
আগাকে জানাতে আদেশ করেছেন যে রাম লক্ষণ যেন অচিরে সসৈন্যে লঙ্কায় উপনীত 
হয়ে রাক্ষমদের কবল থেকে তাঁকে মুক্ত করেন। তবেই রাক্ষসাধপাঁত রাবণের গাহ'তি 
ও নিষ্ঠুর আচরণের যোগ্য উত্তর দেওরা হবে।' 

হন:মানের উীন্ততে উৎসাহত হয়ে সুগ্রঘ বললেন, “হন:মান, জনকনান্দন। সীতা 
ক্ষারয়া রমণীর উপধূত্ত কথাই বলেছেন । তার উপরে রামের মতো অতুলনীয় বার্ধ 
এবং লক্ষমণের মতো অসামান্য পরাক্রমের আঁধকারী যথাক্রমে তাঁর পতি এবং দেবর । 
আমল্লা বানরেরা সবস্তিঃকরণে এ*দের কাজই নিজেদের কাজ বলে সম্পন্ন করবো ।' 

হনুমান, সুগ্রব এবং স্মগ্র বানরকুলের মনের কথা সম্বন্ধে 'নশ্চত হয়ে রামের 
হৃদয়ে পলকে চগ্চল হলো । রামের অনুপম বদনমণ্ডলে, বিষাদ ও হর্ষের এক মিশ্র 
প্রতিক্রিয়া । 

নাত ৯ পা সর 

এইবার নীরবতা ভঙ্গ করে রাম আবেগের সঙ্গে বললেন, “বংস হনুমান, আমাদের 
ভীষণ শত্রু; রাবণকে কেমন দেখলে 2 কেমন দেখলে লগ্কাপুরীকে 2 কি করেই বা 
সীতার সম্ধান পেলে ? একটু সাঁবস্তারে বলো। আম সমস্ত পাঁরাস্ছিত বিবেচনা 
করার চেষ্টা করি। এখন আমাদের কাজের পঁরিকঞ্পনা করতে হবে ।' 

লক্ষণ উপলাষ্ধ করলেন যে রামও ভবিষ/তের অদৃশ্য হাতের সঙ্কেত যথাবথভাবেই 
পাঠ করেছেন। তাই শত্রুর সম্মন্ধে রামের আগ্নহ এত আঁধিক ! কোন শত্রুর শীন্তকে 
অবজ্ঞা করা রামের স্বভাববিরুদ্ধ। তার উপর সমন্দ্র আতিক্রম করার সমস্যা তো 
আছেই । 

হনুমান রামের প্রশ্নের অস্তার্নীহত তাৎপর্য উপলাঁষ্ধ করে বিনীতিভাবে বললেন, 
প্রভু, ম্বর্ণলগকার এঁ*্বর্য১ আড়ম্বর ও নৈসার্গক সৌোন্দ্যের বর্ণনা ভাষায় সম্ভব নয়। 
রাবণের প্রাসাদে আম গভীর রাতে প্রবেশ করোছলাম । বূহৎ ও রত্বশোভত স্তচ্ভের 
উপর বিন্যস্ত বিশাল কক্ষগুলি যেন ইন্দ্রুপুরশীর আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যকে আঁতন্রম করে ! 
গিলাস ব্যসনের চিহ্ন সর্বত্র বিরাঁজত। রাবণকে প্রথমে আম নাত অবদ্ছায় দেখেছি । 
সেই বিরাট দেহের আঁধকারী রাবণের প্রাতি দৃষ্টিপাত করলে, সকলেই তার ভয়ঙ্কর 
. ব্যান্তত্বে আকৃষ্ট হবেই । আম যখন ইন্দ্রীজতের শ্ঙ্ধাস্ত্ে পাশবদ্ধ হয়ে লঙ্কার রাজসভায় 
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নীত হয়েছিলাম, তখন জাগ্রত রাবণকে দেখে তার সস্ত অবস্থার ভয়গকরত্্ই আমার 
মনে বারবার উদয় হয়েছে । রাবণ যে অসাম শান্তর আধার সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র 
সংশয় নেই ।' 

হনুমানের বিবরণ সকলেই আঁভানবেশ সহকারে শুনাছলেন ৷ সময়ে সময়ে রাম, 
লক্ষণ, সূগ্রীব, অঙদ+ জাম্ববান, নীল, নল প্রভাীতর মুখের ভাব পাঁতবর্তিত হচ্ছিল । 
হনুমান এই বিশিষ্ট ব্যক্তডিদেন মুখের প্রাতি লক্ষ্য করে সরস কণ্ঠে বললেন, 'রাবণের 
নাদ্রত পরাতে প্রবেশ করে আম রাক্ষসরাজের এবং রাক্ষসীদের কাম ও সম্ভোগ চরিতার্থ 
করার 'বাঁভন্ন পদ্ধাত সম্বন্ধে অবাঁহত হয়োছ। আবার কোন কোন প্রকোষ্ঠে ব্রহ্ধ- 
রাক্ষনদের মখাঁনঃসত বেদমন্ত্র উচ্চারণের ধাঁনও আমার কর্ণে প্রবেশ করেছে । এ এক 
অদ্ভূত জগত, যেখানে কাম প্রবৃত্তির বিকাশ এবং জ্ঞানের সাধনা যেন হাত ধরাধরি 
করে চলেছে ।' 

হনুমান এই পর্যন্ত বলে নীরব হলেন । রামের মনে হলো হনুমান রাবণ্রে সম্বন্ধে 
নিজস্ব 1কছ- ধারণা বাড করতে ইচ্ছুক, কিন্তু সাময়িক সত্কোচ হয়তো তাকে স্তব্ধ 
করেছে । রামের ইঙ্গিতে উপস্থিত সকলে হনমানের পরবর্তী উীন্তর জন্য অপেক্ষা করেন । 

হনৃমান কিপিৎ 'দ্বিধাগ্রন্ত। অতঃপর নশরবতা ভঙ্গ করে উদাস কণ্ঠে হনুমান 
বললেন, “রাবণেত্ন ভ্রাতা বিভীষণকে অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং সাঁত্বিৰক প্রকৃতির বলে মনে হলো । 
[িভীষণ রাবণকে সকল সময়েই সুদপ্দেশ দেন । বিভীষণই আমার ন্রাণকতাঁ, কারণ 
তান পত অবধা” এই কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় রাবণ আমাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন । 
শুধু আমার লাঙ্গূলাঁট রাবণ আঁগ্নদগ্ধ করতে আদেশ দিয়েছিলেন । আমিও লৎকাকে 
আঁগ্রদগ্ধ করে প্রাতশোধ নিয়েছি |” 

[কিছুক্ষণ নীরবে সকলের মনের প্রতিক্রিয়া বুঝবার চেষ্টা করে হনুমান পুনরায় 
বললেন 'তকায় নিয়ে গিয়ে রাবণ এখনও জানকণকে স্পর্শ করেন নি । কিন্তু তাঁকে 
রামের নিকট 'ফাঁরয়ে দিতেও রাবণ আগ্রহী হন নি। রাবণের রাক্ষস সহচরেরাই তাঁকে 
এই রকম পরামর্শ দিয়েছে, বোধ হয় । তারা একেবারেই বিভীষণের মতো শাধূচারন্ন 
এবং ন্যায়ানঘ্ঠ বলে মনে হলো না। কিন্তু রাবণ নিজে ধমজ্ঞ, নীতিজ্ঞ এবং 
স:পাঁণ্ডত। রাবণ, রামকে রাম্মসদের ভীষণ শন্রু বলে মনে করে রামের প্রাত 'বদ্বেষে 
এবং অবজ্ঞায় পাঁরপূর্ণ। জনস্থানে রামের রাক্ষস ধনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা 
প্রবান্ত চাঁরতার্থ করার জন্যই রাবণ সীতাকে বন্দী করে রেখেছেন, এই আমার ধারণা । 
রাক্ষসদের রাঁতি, নীতি ও মানসিকতার দিক থেকে এতে কোন অপরাধ নেই । কিন্তু 
[বভগষণের প্দত অবধ্য” এই ধাান্ত রাবণ অনায়াসেই মেনে নিয়েছিলেন । রাবণের 
অ।কাতি ও প্রকৃতির মধ্যে অনেক বৈপরাত্যের সত্র লুকিয়ে আছে, বলেই আমার বিশ্বাস ।” 

হনুমান অতঃপর লঙকাপুরীর বিশদ বর্ণনা 'দয়ে সকলের ওুৎসুক্য 'নিরসন 
করলেন । হনুমান লগ্কার চারটি প্রবেশ পথের উল্লেখ করে বললেন, “এক দ'ল্ঘ 
প্রাচীরের দ্বারা পুরী বোঁষ্টত এবং অসংখ্য রাক্ষস এই প্রবেশ দ্বারগুলর রক্ষণাবেক্ষণে 
ানযুন্ত। পর্বতের শীর্ষে নানারুপ বৃক্ষের সমারোহ । বহুবিধ ফলদায়ী তরুরাজাঁ 
বাহিরের এবং অভ্যন্তরের উদ্যানকে সমদ্ধ করেছে। রাবণের প্রাসাদ পাঁরক্রম করে 
রাত্রির শেষে আমি অশোকবনে একটি নারিকেল বৃক্ষের শাখায় গিয়ে বিশ্রাম করলাম । 
[কিছু ফলমূল আহার করে আম মনে মনে প্রভু রামের সংকজ্পের কথা চিন্তা করলাম 
--জীানকীকে উদ্ধার করতেই হবে।” 
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রাম হনুমানের ভাবপ্রবণতায় ববচালত হয়ে নীরবে অশ্রুপাত করছিলেন । লক্ষণ 
জ্যেষ্ঠের এই কাতরতাকে দূর করার জন্য প্রশ্ন করলেন, “বীর হনূমান, তোমার বল, 
বিক্রম, বৃদ্ধি ও কৌশল, সবই তুলনাহীন। তুমি নিশ্চয়ই আঁবলম্বেই বৈদেহীকে 
অশোকবনেই দেখতে পেয়েছিলে ?' 

--হ'্যা রামানূজ, আপনার অনুমান নিভু'ল। অশোকবনে গিয়ে চার দিকে তাঁকয়ে 
একদিকে প্রকৃতির অজস্র সোন্দর্য ও অন্যাঁদকে রাক্ষসদের শিজ্প ও রুঁচজ্ঞানের সমন্বয় 
দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়োছিলাম । হয়তো ক্ষাণকের জন্য নিজেকেই ভূলেছিলাম আম । 
এমন মনোরম স্থান, এমন মনোহর উদ্যান আমি আর কোথায়ও দিখি নি। পুষ্প, পন্ত 
ও ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষের শাখায় পক্ষীর গুঞ্জন, উদ্যানে 'বাঁচনরবর্ণের ম:গসমূহের 
বিচরণ, ময়ুরের নূত্য--এই সব নয়নলোভন শব্দ ও দ'শ্য আমাকে মন্্রমূগ্ধ করেছিল । 
দূরে স্বচ্ছ জলের সরোবর, একে নদী বলেই ভ্রম হয়। এইবার আমার ধৈর্ষের 
পুরস্কার আমি পেলাম । উদ্যানে এক বক্ষ থেকে অপর বক্ষে লম্ফ প্রদান করতে 
করতে সকলের অগোচরে আমি একাঁট শিংশপা বৃক্ষের নীচে বেদীর উপর অপরুপ 
সুন্দরী এক নারীরত্বকে বিষাদে মিয়মাণ হয়ে উপাবন্ট দেখলাম | 

হনুমানের অশোকবনের বর্ণনায় সকলে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে হনুমান নীরব 
হবার পরেও কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না। হনুমান গভীর সহ্দয়তার সঙ্গে রাম, লক্ষণ 
ও সগ্রীবের মুখের প্রাত লক্ষ্য করলেন । এ"রা প্রত্যেকেই স্তষ্ধ বিস্ময়ে দেখলেন যে 
হনুমানের মুখ এক স্বীয় আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে । 

অন্য কেউ কিছু মন্তব্য করার আগেই হনুমান বললেন, “আমার চিনতে ভুল হয় 
নি। রাক্ষীদের নিরন্তর রাবণপ্রশাস্ততে বোধহয় পাকার ধৈর্যচ্যাতি ঘটোছল। আর 
রাবণের প্রাত বার বার অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে সীতাও বোধহয় সেই 'বকৃতবদনা 
কাঁটলনয়না রাক্ষসীদের 'িরান্ত উৎপাদন করোছিলেন। আঁত প্রুত্যুষে রাক্ষসরাজ 
নিজে এসে দেবী জানকণীর সম্মুখে একখন্ড তণ স্থাপন করে নানারূপ অনুনয় ও বিনয়ে 
প্রবৃত্ত হয়োছলেন। কিম্তু দেবী রাম ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষকে কোন মতেই হৃদয়ে গ্রহণ 
করবেন না। রাবণ নিরাশ হয়ে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হন। কম্তু তথাপি একটি 
শালীনতাবোধ রাবণকে সাতার উৎপাঁড়ন থেকে বৃত্ত করে। নতাঁশরে রাবণ প্রস্থান 
করলে; আম সেই অপূর্ব লাবণ্যময়ণ ও মাতৃস্বরুপনী রমণীকে সীতা মনে করে তাঁর 
নিকটে গিয়ে বক্ষ শাখা থেকে রামের গুণকাঁতন করতে আরম্ভ করলাম । তারপরে 
ধীরে ধীরে তরি 1ব*্বাস উৎপাদন করে আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম । সেই 
শোকগ্রস্ত রমণনই যে সীতা তাঁর মুখ থেকে এই কথা জেনে আঁমও মহাত্মা রামের প্রদত্ত 
অভিজ্ঞান অঙ্গ;রীয় তরি হাতে দিলাম । তিনি আমার উপাক্ছিতিতে বিস্ময় প্রকাশ করলেও 
অবশেষে আমার প্রাতি অত্যন্ত প্রণীত হলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তারি 
উদ্ধারের প্রচেষ্টার কথা জানালাম । তান রাম লক্ষণ দ-জনের কুশল সংবাদে 
আনান্দত হয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন । তিনি বললেন যেরাম ও লক্ষ্মণ যেন 
অবিলম্বে লব্কায় এসে তাঁকে পরিত্রাণ করে, অন্যথায় তাঁর পক্ষে দীর্ঘাদন জাঁবিত 
থাকা সম্ভব হবে না। তিনি আরও জানালেন যে বিভীষণের পত্বী সরমা অত্যন্ত 
আস্তারকভাবে তাঁকে উৎসাহ ?দচ্ছেন। আম তাঁকে সত্বর উদ্ধারের আম্বাস "দয়ে, 
তাঁকে প্রণাম করে এবং তার সঙ্গে দেখা হবার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর শিরভূষণ, দব্য মাটি 
আভঙ্ছান হিসেবে গ্রহণ করলাম |” 
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হনুমানের দীর্ঘ বিবরণে কেউ ক্লান্তি অনুভব করেন নি । রাম হন:মানের নিকট 
অন্য কিছু সংবাদও আশা করেছেন । 

হনুমান যেন রামের মনের ভাবটি পাঠ করে বললেন, 'লৎকায়' আগ দহনের আগে 
রাক্ষসদের সঙ্গে আমার কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধও হয়েছিল, এবং তারা তাঁর ধনুক ছাড়াও 
নানা প্রকারের অস্ত যথা পাঁরঘ, পাট্িশঃ ভল্ল, গদা, শূল প্রভৃতি ব্যবহার করেছিল । 
রাবণের যোগ্য পাত্র ইন্দ্রুজং ব্রঙ্ষাস্ত্র প্রয়োগ করে আমাকে বন্ধন করোছল । আমি তখনই 
রাবণের সভাগহে তাঁর মন্তীবর্গ, সেনাপাতিগণ ও ভ্রাতা বিভীষণকে দেখলাম ।” 

হনুমান যেন নিজেই এবার ক্লান্ত হয়েছেন । িহ্কিম্ধ্যারাজ সগ্রীব অগ্রসর হয়ে এই 
মহাবীরকে আলিঙ্গন করে বললেন, “আমরা বানরেরা মহাপ্রাজ্ঞ এবং শংরশ্রেচ্ঠ 
হনুমানের নিকট কৃতজ্ঞ । তান না থাকলে লগ্কায় গিয়ে সীতার খোঁজই কেউই আনতে 
পারতো না। এখন আর ভর নেই। রাম ও লক্ষ্মণ এবার আমাদের সাহচর্ধে লকায় 
উপাস্থিত হয়ে রাক্ষসকৃলকে সমূলে ধ্বংস করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানকীকে উদ্ধার 
করবেন। এখন আমরা একাঁদন বিশ্রাম করি । তারপরেই আমরা য্‌দ্ধে যাত্রা করবো 
এবং সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় উদ্ভাবন করবো । আমার দঢ় 'বিবাস আমরা কৃতকাষ 
হবোই ।, 

এইবার বানরসেনা রাম, লক্ষণ, সূগ্রীব এবং হনুমানের প্রতি জয়ধবানি প্রদান 
করলো । সমগ্র পরৰতিশঙ্গ এই বিশাল সৈনাবাহিনীর কলরবে এবং অঙ্গভঙ্গীতে অসংখ্য 
লহরাসমান্বিত সম:দ্রের মতো উত্তাল হলো । 


নন্বহ্ম পল্িচেম্ছদ 


সাক্ষাং কালাম্তক যমের আকীত হনমানের হাত থেকে বিপন্ন লঙ্কা শেষ পযন্ত 
নক্কাত লাভ করলেও ল্ে*বর রাবণের মনে শান্ত নেই। এক সামান্য বানর এসে 
লঙকার ক্ষতি করলো, বহু রাক্ষস বধ করলো, সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো এবং নিজেকে 
রামের দূত বলে পারচয় দিয়ে অযাচিভভাবে সীতাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করার 
উপদেশ দিয়ে গ্রে! হনুমানের দাপটে রাবণ মনে মনে লাঙ্জত, অপমানিত, 
শিকতও বটে। 

মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত হয়ে রাবণ বললেন, অসংখ্য বানর সৈন্য নিয়ে রাম লৎকা 
আক্রমণ করতে আসছে । তোমরা তার কি প্রাতাবধান করতে পারো, সকলে একমত হয়ে 
স্থর করো । 

রাক্ষসগণ বিপক্ষের শান্ত সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং নীতিজ্ঞান বাঁজত। রাবণের মন্ী ও 
সেনাপাঁতিরা সেই আগের পরামর্শেরই পুনরুক্তি করলেন। 

তাঁরা রাবণের জয়ের দণ্টান্তগুলির উল্লেখ করে বললেন, মহারাজ, আপাঁনি 
পাতালে নাগদের নিষিতিত করেছেন, কৈলাসাঁশখরবাসী কুবেরকে পরাজিত করে তাঁর 
পুঙ্পক রথ আঁধকার করেছেন, বরণের পরত্রগণকেও পরাস্ত করেছেন। দানবরাজ ময় 
তাঁর কন্যা মন্দোদরীকে আপনার হাতে সম্প্রদান কোরে আপনার সঙ্গে সন্ধ 
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করেছেন। ইন্দ্রের মতো শীন্তশালশ বহ্‌ ক্ষত্রিয় বীরকে আপাঁন বধ করেছেন । 
আপনার সৈন্যবল প্রচুর এবং অস্বরসম্ভার অকজ্পনীয়। আপনি অস্্শস্হীন সামান্য 
বানরদের ভয়ে ভণত হচ্ছেন কেন ? 

প্রহস্ত জোড়হস্তে রাবণের প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করে দীর্পতভাবে বললেন,_ 
রাক্ষসরাজ, দেব, দানব, গম্ধর্ব সকলকেই আম অনায়াসেই পরাজিত করতে পাঁর, রাম 
লক্ষণ তো তুচ্ছ। আমাদের সামায়ক দৌর্বলোর সুযোগ নিয়ে হনমান আমাদের 
বণনা করেছে । কেউই আমরা তাকে শত্রুর চর বলে সন্দেহ কার নি। আপাঁন নিভয়ে 
থাকুন, এবার হনুমান এলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না ।' 

প্রহপ্তের বাক্যে রাবণের হ্দয়ে আশার সঞ্চার হয়। ক্রমে দৃম£খ, বজদং্ট। নিকুষ্ভ, 
মহাকায়, বজ্রহন:, ইন্্াজৎ, প্রহস্ত সকলেই রাবণকে এই বলে আশ্বাস দিলেন, “আপাঁন 
নিশ্চিস্ত থাকুন । আমরা সমগ্র বানর সৈন্য সমেত রাম, লক্ষমণ, সগ্রীব, হন্তমান প্রীত 
সকলকেই ধংস করবো । লগ্কার মাটিতে পা দিলে, আর তারা কেউই প্রাণ নিয়ে ফরতে 
পারবে না।' 

সভা ভঙ্গ করে রাবণ নিজের প্রাসাদে গেলেন । মন্দোদরণী রাবণের "চস্তাগ্রস্ত 
আননে এক অক্বান্তর চিহ্ন লক্ষ্য করে মনে মনে শাঁ্কত হলেন। হন[মানের ভয়াবহ 
মতি রাজ্ঞী মম্দোদরীর স্মাতপটে সজীব ছিল। হনুমানের বিক্লমের কথা চিন্তা করে 
রাবণের মতো মন্দোদরণীর চিত্তও শঙকাকুল। 'কন্তু মন্দোদরীর শত অনুরোধ সত্বেও 
রাবণ সীতাকে ত্যাগ করবেন না। 
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পরের দিন প্রভাতকালে শুচিস্নাতা মন্দোদরী আপন বিলাসবহুল প্রকোন্তঠ থেকে 
1বভষণকে রাবণের নিকটে আসতে লক্ষ্য করলেন । রাণণ মন্দোদরীঁ আশঙ্কা করলেন 
যে নিশ্চয্ অন্য কোন বিপদের সূচনা হয়েছে, যে জনয দেবর ভাষণ রাক্ষপপাতির নিকট 
আসছেন। মম্দোদরশী আলন্দে এসে বিভীষণের সঙ্গে মীলত হলেন । 

শিভীষণ রাবণের নিকট এসেছিলেন, মধ্যে মন্দোদরর সাক্ষাৎ পেয়ে মনে মনে 
পূলাকত হলেন। কিন্তু বিভীষণের বাহ্যিক আকাততে এই হর্ষের ভাব প্রকাঁশত 
হলো না। 

1বভষণই প্রথমে কথা বললেন, 'রাজ্ঞী মন্দোদরণ, রাক্ষপরাজের স্যানদ্রা হয়েছে 
তোঃ তান কি উদ্যান-মান্দর থেকে পূজা, হোগ প্রন্তীত শেষ করে ফিরে 
এসেছেন ?" 8 

শৃত্ক বদনে মন্দোদরী বললেন, 'কেন দেবর বিভাবণ, প্রত্যুষেস 
কেনঃ আবার কোন 1বপাত্ত ঘটে ন তো!” 

রাণীর সূকুমার দেহলতাটির প্রাত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিভীষণ প্রকৌম্ঠের দিকে 
অঙ্গাল ?নর্দেশ করে ইঙ্গিত করলেন। মন্দোদরী মনে ভাবলেন যে বিভীষণ তাঁকে 
প্রকোষ্ঠের ভিতর যেতে অনুরোধ করছেন। হয়তো কোন গোপন কথা বলবেন। তান 
ইঙ্গিতে দেবরকে অনুসরণ করতে বলে প্রকোন্ঠের দিকে অগ্রসর হলেন । 

কিম্তু বিভীষণ কিং নিরাশ হলেন। তান জানতে চেয়েছিলেন যে রাবণ 
প্রকোন্ঠে আছেন কনা । রাবণের সঙ্গে মিলিত হবার আগে তিনি লব্েম্বরীকে দহ 
একটি কথা একান্তে বলতে চেয়েছিলেন। 1কন্তু বোঝার ভুলে তা আর হলো না। 

1বভীষণ রাবণের প্রকোচ্ঠে প্ুবেশ করে স্তত্ধ ীব্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে রাবণ 'ীস্তত 
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৭৮ 


আননে পালত্কের উপর বিশ্রাম করছেন। রাবণের দেহে এখনও পুজার বেশ, রাজবেশ 
ধারণ এখনও করেন নি তাঁন। ভীষণ হীষ্গতে মন্দোদরীকে থাকতে বললেন । 

ক্ষাণক অপেক্ষার পরে রাবণ চক্ষু উন্মীলিত করলেন। প্রথমেই লক্ষ্য করলেন যে 
মন্দোদরী আনত বদনে কক্ষের মধ্যস্থলে অপেক্ষা করছেন । 

অন্য কিছু উপলধ্ধি করার আগেই 1শয়রে অপেক্ষামান বিভীষণ বিরস বদনে 
বললেন, মহারাজ, আপান আমার কথায় গুরুত্ব না দিলেও, আমি এই অসময়ে আপনার 
নিকটে না এসে পারলাম না। হনুমান লৎকায় এসে বভশাঁষকা সান্ট করার পরে 
অনেকের মনেই ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে । পুনরায় অনেক দুললক্ষণও দান্টগোচর হচ্ছে। 
আপাঁন আগার হিতবাক্য শুনুন। আঁবিলম্বে পীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করন, 
এবং আর্ধদের সঙ্গে সম্ধি করুন । নচেৎ রাক্ষসদের সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।' 

রাবণ হীতমধ্যে পালত্কের উপর উর্পাঁবস্ট হয়ে রোষকষায়িত নয়নে 'িভীষণের 
মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন । বারবার কনিষ্ঠ বিভীষণ একই কথা বলে। 'িম্তু কি 
কোরে তা সম্ভব ! রাক্ষসদের মান, মধাঁদা, আত্মপ্রত্যয়, ষুদ্ধনৈপুণ্য সবই 'কি বৃথা ! 
সামান্য এক মানবীর জন্য কেন রাবণ এত হানতা স্বীকার করবেন । 'বিভীষণের 
দশ্চন্তা অমূলক । 

অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে রাবণ বললেন, “হনুমানের উপাক্থতি যে কজনের মনে শ্রাসের 
সঞ্চার করেছে, তার মধ্যে তুমি নিশ্চয় একজন । তুমি ধর্মভীর আম জান, কিস্ডু 
তুমি যে কাপূরষ তা আঁম জানতাম না। বিভীষণ, তুমি তো নিজের কানেই শূনেছ 
যে আমার মন্ত্রীরা এবং সেনাপ্গাতিরা সকলেই এক বাক্যে বলেছে যে আমাদের ভয়ের 
কোন কারণ নেই । রাম, লক্ষণ, স:গ্রবব, হনুমান ধত বানর সৈন্য নিয়েই এখানে আসুক 
না কেন, আমাদের উন্নত রণ-নৈপুণ্যের সামনে সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । বিভীষণ, 
সত্য বলতো, তুমিও কি নিজেও তাই মনে করো না ? 

রাবণের আত্মম্ভারতায় মনে মনে দঃঁখিত হন রাণী মন্দোদরী। দেবরের প্রা 
স্বামশর এই বিতাঁ্ত প্রশ্নের মধ্যে তরি কিছ বলা সঙ্গত নয় জেনেও মন্দোদরী মন্হর 
গতিতে রাবণের সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মিনাতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, “রাক্ষলরাজ, আপান 
আপনার শ্রে্ঠ হিতৈষী দেবর 'বিভীষণের কথায় কর্ণপাত করছেন নাকেন? হায়, 
আপাঁন মন্ত্রীদের কুপরামর্শে নিজে মজবেন, লগকাকেও মজাবেন ! হনুমানের 
আকাঁম্মক আগমন ক স্্াপনাদের চোখ ফোটায় নি? কেন এক সামান্যা মানবাঁর 
জন্য, সে যত লাবণ্যকটহোক, আপমার সোনার লকাকে আপনি ছারেখারে দেবেন ? 
মহারাজ আপাঁন এখনক্ীদেবর বিভীষণের পরামর্শ গ্রহণ করুন, পীতাকে ফিরিয়ে দিন । 
তা হলে রাম আর লঙকা আরুমণ করবেন না।' 

মন্দোদরীর বাঁলম্ঠ বচনে িবভষণ অন:প্রাণত বোধ করেন। জ্যেষ্ঠ রাবণ তাঁকে 
কাপুরুষ বলে আভহিত করলেও, মন্দোদরীর নোতিক ভর্ঘসনা রাবণের প্রতি তাঁর 
মনের ক্ষোভকে মুহূর্তের মধো মন্দীভূত করে। লঙ্কার ভাবষ্যৎ ও রাক্ষপদের 
ভাঁবষাং সম্বন্ধে চিন্তাই অগ্রগণ্য । 

মন্দোদরীর তীব্র বাক্যে রাবণের গম্ভীর মুখমণ্ডলে এক ভয়ঙ্কর প্রাতীহংসার 
চিন্ধ প্রস্ফুটিত হয়! রাবণের অঞ্জনবর্ণ আননটি অপমানে স্ফীত হয়। রাবণের 
কণণমূল আরক্তঃ চক্ষে কুটিল দৃষ্টি । 

রাবণ [িভখষণকে উপেক্ষা করে মন্দোদরীর সন্দর আননের উপর তীব্র দণন্ট 
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নিক্ষেপ করে ককর্শ কণ্ঠে বললেন, পছঃছিঃ রাণী মন্দোদরী। তোমাকে শত ধিক । 
তুমি কি তোমার পাঁতিকে তোমার দেবর 'বিভীষণের মতোই কাপুরষ মনে করো নাকি !' 

রাবণের কণ্টঠে তীক্ষ ও নির্দয় শ্লেষ। বিভীষণ রাবণের এই বার বার কাপুরুষ 
সম্বোধনে অত্যন্ত বিরন্ত বোধ করেন । ক্ষোভে, দুঃথে বিভীষণের হৃদয় জর্জারত 
হয়। কত অপমান তিনি সহ্য করবেন! কিন্তু 'িভীষণ জ্যেচ্ঠের হিতকামী । রাবণ 
তো সকলের সম্ম্‌খে এখনও তাঁকে অপদস্থ ও বিদ্রুপ করেন নি। কিন্তু রাবণ সাতাকে 
কোন মতেই ত্যাগ করবেন বলে মনে হয় না। দেখা যাক, রাজ্জী মন্দোদরীর 'তিরস্কারে 
জ্োম্ঠের চৈতন্যোদয় হয় কিনা । 

মন্দোদরীর মধর বচনে বিভীষণ সাঁম্বিত লাভ করলেন। ভীষণ ইতিমধ্যে 
রক্ষরাজের সম্মহখে এসে উপস্থিত হয়েছেন । 

[বভষণ শুনলেন মন্দোদরী রাবণকে বলছেন, মহারাজ, মাজ্না করবেন এই 
অভাগিনী মন্দোদরীকে । পরনারীকে চোরের মতো অপহরণ করা কি কাপুরুষতার 
পরিচায়ক নয়; আপাঁন আবার দেবর বিভীষণকে কাপুরুষ বলছেন! আপনার 
যে সমস্ত অপদার্থ মন্ত্রী ও সেনাপাঁতরা আপনার এই চৌর্ধবাত্তিকে সমর্থন করছেন, 
আপনাকে অভয় দিচ্ছেন, আমি বলবো তাঁরা নিজেরাও কাপুরুষ । এক সামানা 
বানর এসে লব্কায় প্রলয় ঘটিয়ে দিল, তাকেও তাঁরা শায়েস্তা করতে পারেন নি ! 
আপাঁন অনুগ্রহ কোরে আপনার নিজের ও দেশের ভাঁবষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করন, 

মন্দোদরীর তির্যক বাক্যে এবং মন্ত্রীদের উপদেশ সম্বন্ধে রাণীর তীব্র সমালোচনায় 
রাবণ সামায়কভাবে শান্ত হন। বিভীষণ মন্দোদরীর সত্যভাষণে মনে মনে উ্ফুল্ল 
হয়ে রাবণের উদ্দেশে বনীতভাবে বললেন, মহারাজ, সভাকক্ষে সকলেই চাট্ুকারিতার 
দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে। আপাঁন এই অজ্ঞ ও অপাঁরণামদশর্টদের 
কথায় চালিত হবেন না। আমাকে কাপুরুষ বললে আমার কিছুই এসে যায় না। 
কিন্তু দ্বদেশ এবং স্বজনদের মঙ্গলের কথা না ভাবলে আপনার কিছতেই চলবে না। 
আমিও আপনাকে ক্ষমা করতে পারবো না। মহারাজ, রাজ্ঞী মন্দোদরী অত্যত্ত 
কঠোর সত্য কথাই বলেছেন। আপাঁন ধর্মজ্ঞ,। শাস্লাবশারদ, নীতিজ্বানসম্পন্ন, 
আপাঁন রাজনগাতি, কুটনীতি সবই ভালোভাবেই জানেন । সৃতরাং এই পাঁরাস্থিতিতে 
আপনার ক কর্তব্য, তা আপনার নিজেরই "স্থির করা হি আঁববেচক এবং 
স্বার্থপর মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।” 

[বিভশষণের সংযত ও যুন্তিপূর্ণ বচনে স্তম্ভিত হন রাবণ 1 
এই ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ 'কনিষ্ঠের প্রশংসা না করে মি ' ক 
[বিভীষণের 'নার্ঘদ্ট পথে যাওয়া অসম্ভব । রাক্ষসদের নিদেশ, রাক্ষসদের পরামশ+, 
রাক্ষসদের প্রাতশ্রুতির প্রাতি রাক্ষসরাজ রাবণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই হবে। 'তীঁন 
মহাবীর রাবণ» রাম তো কোন ছার ! 

বিভীষণ নীরবে অপেক্ষা করছেন। রাবণ মুখে সহনশীলতার ভাব প্রকাশ করে 
বললেন, পঠক আছে, বিভীষণ । আগামীকাল কুম্ভকণের নিদ্রা ভঙ্গ হবে। আম 
মন্ত্রণা সভা আহ্বান করে সকলের মতামত গ্রহণ করবো। তুমিও সেই সভায় উপস্থিত 
থেকো । দেখা ধাক সকলে 'কি সিধ্ধান্ত গ্রহণ করেন ।, 

এই বলে রাবণ স্তত্ধ হলেন। কিন্তু রাণী মন্দোদরীকে দেবার মতো কোন উত্তর 
রাক্ষসরাজের নেই। 
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বিভীষণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে মন্দোদরীর রোষরন্তিম সূম্দর মুখের দিকে লক্ষ্য 
করেন। রাশীও 'বিভীষণের প্রাত অনুমোদনসচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। দু'জনের 
চক্ষেই পরস্পরের প্রাতি প্রেম ও নির্ভরতার দ-ষ্ট ! 

রাবণ পালঙ্কে উপবেশন কোরে গভনীর চিন্তায় নিমগ্ন হন। ভীষণ ধারে ধারে 
কক্ষ থেকে নিক্কান্ত হন । মন্দোদরী এসে স্বামীর বিশাল স্কম্ধের উপর হাতদ:ট 


ন্যস্ত করেন। 
রা ক রা খু 

একবার মাত্র মেঘাচ্ছ্ আকাশে বিজলীর 'ঝাঁলকের মতো রাবণের সংশয়া্রিস্ট হৃদয়ে 
মন্দোদরী এবং বিভীষণের চিন্তার আঁভন্নতার কথা উদয় হয়। কিন্তু পরমূহূর্তেই 
অন্য চিন্তার অশান্ত স্রোত এসে আগের চিন্তাকে বিল.স্ত করে । 

রাবণ বভীষণের আভমত একাধিকবার শুনেছেন । মনে মনে টর্চার বিবেচনা করে 
বিভীষণের উপদেশের সততা এবং আন্তারকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছেন। 

কিন্তু বিভীষণের মনোবত্তি রাক্ষসোচিত নয় । কিশোর তরণীসেন রাবণের 1বশেষ 
অনুগত । রাবণ অনুভব করেন, তরণীসেনও যেন এই সাঁতার অপহরণের জন্য মনে 
মনে সন্তুষ্ট নয়। ইন্দ্রজৎ এবং রাবণের অন্য পত্রেরা কিম্তু নিঃসণ্তকোচে পিতার 
কাজকে সমর্থন করেছেন । মানুষ রামের প্রতি তাদের গভীর অবজ্ঞা । এরা সকলেই 
নিশাচর ও মায়াবী রাক্ষসের মনের প্রাতচ্ছবি। 

কাঁন্ঠ িভীষণই এই রাক্ষপকুলে এক অসামান্য ব্যতিক্রম ! রাক্ষসের তামসিকতার 
আস্তত্ব বিভীষণের মধ্যে নেই৷ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ মনে প্রাণে, আহারে বিহারে, প্রকৃত 
রাক্ষম। তার আঁভমত এখন রাবণের নিকট ভাঁষণভাবে আঁভপ্রেত। 

কুম্ভকর্ণ সহায় থাকলে 'তাঁন কাউকেই গ্রাহ্য করেন না। কুম্ভকর্ণ একাই লক্ষ লক্ষ 
বানর সেনাকে বধ করতে সক্ষম । হনুমানের দৌত্য রামের সঙ্গে রাবণের আসন্ন বৃদ্ধের 
সঙ্কেত মান্র। সেই যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ রাক্ষসদের প্রধান ভরসা । 

মন্ত্রণাসভায় রাবণ ঈ্বীকার করলেন তাঁর সাতার প্রাত দোর্বল্যকে এই বলে" এই 
অসামান্য রূপবতী নারীকে ভোগ করার জন্য আমি দূঢ়সংকজ্প। এই মানবী 
রাক্ষদের পরম শত্রু রামের ভাযাঁ। কিন্তু এখনও আম সীতার দেহ ভোগ করার 
সম্মত লাভ কার ?নি। ইতিমধ্যে হনুমান এসে যুদ্ধের হূত্কার দিয়ে গেছে এবং লঙকার 
অবর্ণনীয় ক্ষীত করে গেছে ।' 

িছ-ক্ষণ বিরাঁতর শীর্লে সভাগ্‌হের স্তথ্খতা ভঙ্গ করে রাবণ পুনরায় গদগদ কণ্ঠে 
বললেন, “রাম ও তার মিত্রসেনা দস্তর সাগর পার হয়ে আসবে কিভাবে, জানি না। 
কিন্তু এক সামান্য বানর তো তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে গেছে । এখন 
তোমরা বলোঃ কেমনভাবে রাক্ষসদের মান, সম্মান অক্ষ-্ন থাকবে । তোমরাই উপায় 
নির্ণয় করো, যাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ না করতে হয়, এবং এই দুই ক্ষান্ত্য় রাজপনুন্র, রাম 
ও লক্ষ্মণ আমাদের হাতে নিহত হয় ।” 

রাবণের ভাষণের সমাঁপ্তিতে পুনরায় স্বর্ণলঙকার মাঁণিমনুস্তায় আচ্ছাদিত ও কারুকার্য 
খাঁচত মন্ত্রণাগৃহে নীরবতা 'িবরাজ করলো । ভীষণ উৎসুক নয়নে কুম্ভকণ্ের 
প্রাত লক্ষ্য করাছলেন। এক অশান্ত গাম্ভীর্য দৈত্যাকাতি কুম্ভকর্ণের বিশাল আননাঁট 


আচ্ছন্ন করেছিল। 
রাবণের অপ্রমত্ত দ:্টি কুম্ভকর্ণের তীক্ষদ দৃষ্টির সঙ্গে মালত হলো । রাবণের 
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ভাষণে কুম্ভকর্ণ আদৌ প্রসন্ন হন নি । কুম্ভকর্ণের হৃদয়ে রাম ও সীতার এশী 
শান্তর সম্বন্ধে এক ক্ষাঁণ বিশবাস। এ'কথা রাক্ষসরাজ রাবণকে স্পস্টভাবে বলা 
যায় না। 

কুম্ভকর্ণ জ্ঞানী ও তপস্যাপরায়ণ। দীর্ঘ নিদ্রাই কুম্ভকর্ণকে নিক্কয় করেছে । 
কুম্ভকর্ণের 'নদ্রা রাবণকে রাজকার্যের পরিচালনায় প্রায় স্বৈরতন্তের পথে যেতে পরোক্ষ- 
ভাবে সাহায্য করেছে । 

মন্ত্রণাগৃহের নিস্তব্ধতা ভেদ করে কুম্ভকর্ণের বজ্রকণ্ঠ নিনাদিত হলো । তাঁর মুখে 
ক্রোধের চিহ্ন। | 

কণ্ঠে অল্প 'দ্রুপের সুর "মিশিয়ে কুম্ভকণ“ দূঢ় কণ্ঠে রাবণকে বললেন, “তুমি 
কামার্ত হয়ে বল প্রয়োগ করে রামের পত্বীকে হরণ করে এনেছ। কিন্তু এই কাজ 
তোমার উপয,ন্ত হয় নি। তুম সীতাকে অপহরণ করার আগে আমাদের জানালে, 
আমরা অন্যভাবে রামের অন্যায়ের প্রাতিবধান করতাম । কিন্তু মহারাজ, তুমি অগ্র ও 
পণ্চাং ববেচনা না করেই এই অসঙ্গত কাজে লিপ্ত হয়েছো । তোমাকে এর ফল ভোগ 
করতে হবেই । তোমার বিষম শত, রাম যে এখনও তোমাকে বিনাশ করেন নি, এই 
তোমার ভাগ্য ॥' 

কুম্ভকণ্ণের তিরজ্কারে রাবণ মনে মনে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু অপাঁরসীম 
দৌহক ক্ষমতার আঁধকারা এই ভ্রাতা রাক্ষস শান্তর এক বিরাট স্তম্ভ । তার প্রাতকোন 
[তন্ত মন্তব্য করতে রাবণ ইচ্ছুক নন। 

সভায় এক গভনর উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয় । উপাস্থত মন্ত্রী, সেনাপাঁত ও 
বাশষ্ট রাক্ষস নায়কদের মনে কুম্ভকর্ণের তির্যক ডীন্ততৈে এক চাণল্যকর প্রীতক্রিয়া। 
মাংসভোজশী শোণিতপায়ী কুম্ভকর্ণ লবকাধিপতির রাক্ষসোচিত আচরণের এমন কঠোর 
সমালোচনা করবেন, কেউ কল্পনাও করেন 'ান। এমন ি বিভীষণও কুম্ভকর্ণের তির্যক 
ভীন্ততে 1বাস্মত হন । 

রাবণ কুম্ভকর্ণের কটটান্ত নীরবে সহ্য করেন। উপয্তত্ত ভ্রাতার বন্তব্যকে বথাষথ 
গুরুত্ব নিশ্চয়ই দিতে হবে। তবে জ্যেষ্ঠানগত ভ্রাতববংসল কুম্ভকর্ণ অবশ্যই শেষ 
পর্যন্ত রাক্ষসনীতিরই সমর্থন করবেন, সন্দেহ নেই । 

রাবণের চিন্তাকে সত্য প্রাতপন্ন করে কুম্ভকর্ণ আঁবচাঁলত কণ্ঠে বললেন, “যাই 
হোক, রাক্ষসরাজ তুম রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার যে দ:ুজয় 3 প্রকাশ করেছ, আম 
তার মযাদা রাখবোই । তোমার কোন চিন্তা নেই। রাম'ঈতীর অমোঘ বাণ নিক্ষেপ 
করার আগেই, আমি রাম ও লক্ষমণ দুই ভাইয়ের শোণিত পান করে তাদের ষমালয়ে 
পাঠিয়ে দেব। তুম 'নাশ্ন্ত হয়ে জীবন উপভোগ করো । রাম মত্যুমূুখে পাঁতিত 
হলেই সীতা তোমার বশীভূত হবে 

রাবণ কুম্ভকর্ণের সরল দম্ভোক্তিতে আম্বস্ত বোধ করেন। কুম্ভকর্ণের আস্ফালনকে 
আঁব*্বাস করার কোন হেতু নেই । মহাবীর কুম্ভকর্ণ একাই একশো । 

কুম্ভকর্ণের শেষের ডীন্ত রাক্ষসদের প্রশংসা ও অনুমোদন লাভ করে। সভাস্থ 
সকলেরই মুখ হাঁসতে উত্জবল হয় । শুধুমাত্র বিভীষণকেই মিয়মাণ মনে হয়। 

এই সুযোগে মহাপাধ্ব রাবণকে সমর্থন করার লোভ সংবরণ করতে সমর্থ না হয়ে 
ধীর ভাবে বললেন, মহারাজ, লঙ্কায় আপনিই সকলের প্রভূ । আপনি কেন সীতাকে 
ভোগ করছেন না! আপাঁন 'ন্ভয়ে আপনার কামনা চাঁরতার্থ করুন৷ কুদ্ভকর্ণ 
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এবং ইন্দ্রীজং এই দুজন পাঁথবীর সব শত্রুকেই নিধন? করতে পারেন । আমরা 
রাক্ষসেরা মনে করি যে সীতাকে ফিরিয়ে দেবার কোন প্রশ্নই নেই । আপাঁন সর্ব তোভাবে 
রামকে চরম দণ্ড দিতে প্রস্তুত হোন । সমগ্র রাক্ষদকুলই আপনার িহুনে আছে ।” 

রাবণ মহাপার্বের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন, ব্রহ্ধার একটি আভশাপের 
ভয়ে ভখত হয়ে আমি সীতার প্রতি বলপ্রয়োগ করাছি না। সীতাকে আম হাতমধ্যে 
তাঁর মনাস্থির করার জন্য এক বৎসর সময় 'দয়েছি। সাতা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ 
করে নি। এখন রামকে নিধন করেই সীতাকে জয় করতে হবে । 

ভীষণ উপলাষ্ধ করলেন যে আর 'তাঁন রাবণের সঙ্গে এক নৌকার যাত্রী হতে 
যরবেননা। রাক্ষসদের প্ররোচনায় এবং কুম্ভকর্ণের নৌতিক সমর্থনে রাবণ সীতাকে 
- আন্যপ্পণ না করে রামের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হবেন। রাবণ তো সবংশে নিহত 
_ থানই, সমস্ত রাক্ষপকুল সমূলে বিধ্বস্ত হবে। কনকলগ্কার গৌরব চিরতরে লুপ্ত 

করঘাবে। 

এই চিন্তা বিভীষণের অসহ্য বোধ হয়। বিভীষণ দেহের মধ্যে বশ্ডিক দংশনের 

দ্ূবলা অনুভব করেন। ূ 

শাবণের দার্পত ও স্পার্ধত বাক্যে ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে 'িমাঙ্জত ব্যান্তর তণথণ্ড 
এচিন্ধ্ণাত্মরক্ষার মতোই বিভীষণ রাবণকে ধর্মের পথে 'নয়ে যাবার উদ্দেশ্যে শেষ চেষ্টা 
করতে প্রবৃত্ত হলেন । রাবণের প্রাত ব্যাকুল নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন 'বিভীষণ, 'কিম্তু 
রাবণের চক্ষুদুটিতে স্নিগ্ধতার লেশ মাত্র নেই । 

অতঃপর ব্যর্থ আর্তনাদের সঙ্গে বিভীষণ বললেন, 'রাক্ষসরাজ, রাম বানরসৈন্য 
নিয়ে লঙ্কা আক্রমণের আগেই সীতাকে 'ফারয়ে দিন । এ'কথা আম বার বার আপনাকে 
বলাছ। রামের বল ও বিক্লমের সম্মুখে কুম্ভকণণ ইন্দ্রীজ কেউই দাঁড়াতে পারবে না। 
১৯বা যম, আকাশ অথবা পাতাল কেউই আশ্রয় দয়ে আপনাকে রামের হাত থেকে 
* করতে পারবে না। মহারাজ, আপানি আধশ্রেন্ঠ রামের মহাশান্তকে উপেক্ষা 
৭ ৬৯%ব না ॥ 

দা বিদ্রুপাত্বক কণ্ঠে বিভীষণকে বললেন, “আমরা রাক্ষসেরা দেব, দানব, ক্ষ, 
গন্ধ *দ,টকেই ভয় কাঁর না, তবে রামকেই বা অযথা ভয় করবো কেন» 

15 ষণ উগ্রকণ্ঠে বললেন, প্রহস্তঃ রামের বাণ যে কত তীক্ষ: এবং রামের সন্ধান 
যে কত অব্যর্থ তোমাদের সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই । তার উপরে বিশাল বানর, 
ভল্লংক সৈন্য তাঁর সহায় ।*"তোমরা সকলেই রাক্ষসরাজের শত্রু ॥ তাই তাঁকে সদ-পদেশ 
নাদিয়ে মূখখের মতো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছ। আমি এখনও লঙ্কে*বর এবং 
রাক্ষসদের মঙ্গলের জন্য সীতাকে রামের হাতে প্রত্যর্পণ করতে বলাছ। তোমরা যদি 
রাজার ও রাজ্যের হত চাও, তবে রক্ষপাঁত রাবণকে আমার প্রস্তাব মতো আর্যদের সঙ্গে 
সাম্ধ করাও। বিপক্ষের শান্ত ও সামথে্যর যথার্থ বিশ্লেষণ করে যান উপদেশ দেন, 
তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী ।? 

দিভীষণের তেজোদ্দী*্ত সত্য ভাষণে সভায় কারোরই বাঙনিত্পত্তি হলো না। এমন 
1ক রক্ষরাজ নিজেও চিন্তাকুল নয়নে ইন্দ্রজতের মুখের প্রতি লক্ষ্য করছেন । 

ইন্দ্রীজৎ রাবণের নৌতিক সমর্থন লাভ করে পরুষকণ্ঠে বললেন, “কাঁনষ্ঠতাত, এই 
রাক্ষসকুলে একমান্র আপনিই ভাত এবং বলবীর্যরছিত। আপনার না আছে শরীরে 
তেজ, না আছে হৃদয়ে ধৈর্ঘ। আপাঁন রাম ও লক্ষণের ভয়ে অনর্থক ভাত হচ্ছেন। 
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তাদের যে ফোন রাক্ষসই বধ করতে পারে । আম আরম্দম ইন্দ্ুকে পরাজত করৌছ, 
আমি সেই দুই সামান্য রাজপুন্তকে ভয় করবো কেন ?' 

ইন্দ্রজিতের িবপ্ধতায় উত্তেজিত হয়ে বিভীষণ তিরচ্কারের সুরে বললেন, ইন্দ্রজৎ, 
তুমি এখনও বালক এবং অপরাণিত বুদ্ধি। তাই তোমার অর্থহীন বাক্য প্রলাপের 
মতোই শোনাচ্ছে। তুমি তোমার পিতার প্রকৃত হিতৈষীঁও নও । তাই তাঁকে এই আত্ম- 
ধিনাশকারী হঠকারিতা থেকে নিবৃত্ত করতে পারছো না। বরং তাঁকে মহাপাপে লিপ্ত 
করে ভয়ঙ্কর পারণামের পথে পাঠিয়ে দিচ্ছ। এই মন্ত্রণাসভায় এসে মতামত প্রকাশ 
করার মতো বয়স বা বৃদ্ধি বা আভঙ্ঞতা তোমার কোনাঁটই নেই । যে মূর্খ তোমাকে 
এখানে এনেছে, সেও তোমার সঙ্গেই নিহত হবে ।” 

(বিভীষণের ভর্খসনায় ক্রুদ্ধ ও বা্ষ্ট ইন্দ্রজ রাবণ ও কুম্ভকর্ণের সঙ্গে দত 
বাঁনময় কোরে অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, পছঃ ছিঃ কাঁনষ্ঠতাত, আপাঁন রাক্ষসকু 
অযোগ্য । আপাঁন রাক্ষসদের মান, সম্ভ্রম সমস্তই নস্ট করার পক্ষে । আপলিও 
দেশের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করছেন ! আপনার কথায় এবং ব্যবহারে আমরা রা 
গভীর লব্জা অনুভব করাছ। আপাঁন কোন সাহনিকতার পাঁরচয়ই দিচ্ছেন না; ই 
আপনার মনোবাত্ততে কাপুরূষতার ছাপই রয়েছে । 

ইন্ীজতের স্পরধায় বিভীষণ স্তাভত হন। রাক্ষসরাজের সম্মূখে তাঁরই অপ 
বয়স্ক পত্র পিতৃবোর অপমান করছেন; সভাকক্ষে, সকলের সমক্ষে ! নিজে 
দৃর্বনীত আচরণের এবং রাবণের নীরব প্রশ্রয়ের রূঢুতায় 'বিভীষণের হৃদয়ের ধৈষেরি 
বাঁধ ভেঙ্গে যায়। রাবণের মতো কুম্ভকর্ণও নীরব, নীরব রাবণের মধ্য মন্ত্রশরা । 
কেবল ইন্দ্রাজৎ উদ্ধত দূম্টিতে যেন িভীষণকে দগ্ধ করতে বদ্ধপরিকর । 

1বভশষণের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে শেষ বাণটি বিদ্ধ করলেন রাবণ নিজে ৷ 'বিভীষণের 
শেষ উীন্ত রাবণের হৃদয়ে ক্রোধের আগ্ন প্রজালিত করেছে । 

রাবণ িজেকে সংবত করতে অক্ষম হয়ে হৃদয়ের ঘণা ও বিদ্বেষের হলাহলে রসনাকে 
সক্ক কোরে কাঁষ্পিত কণ্ঠে বললেন, পমন্রের ভেকধারণ শত্রুর সঙ্গে এক গৃহে বাস করা 
সম্ভব নয়। বরং শত্রুকে শত্রু জেনে, এমনাঁক বিষধর সাপকে নিয়েও একসঙ্গে বাস করা 
যায়। বিভীষণ প্রমাণ করেছে যে সে আমার িতাকাত্ক্ষী ভ্রাতা নয়, সে আমার দুষ্ট 
শ্ঞাতি, যার কাজ হলো অপর জ্ত্াতির সর্বনাশ সাধন করা ।, 

অতঃপর 'িভীষণকে সম্বোধন করে, রাবণ অত্যন্ত ককশভাবে বললেন, পবভাঁষণ, 
তুমি অত্যন্ত নীচ ও ঈষপিরায়ণ। আমার যশ, খ্যাতি/ষ্রাতিপাত্ত, এ*বর্য কিছুই 
তোম্যর সহ্য হচ্ছে না। তুমি ভ্রাতস্নেহহীন, অনার্ধ। তোমার সোহার্দের ছলনা 
আঁতি ভয়ঙ্কর । তুম রাক্ষসকুলের কুলাঙ্গার । তুঁমি যা বলেছ অন্য কেউ সে কথা 
উচ্চারণ করলে তার প্রাণ যেত তখনই 1, 

রাক্ষনরাজ রাবণের মিথ্যা দচ্ভোন্ত এবং নিদয় তিরচ্কার 'বিভীষণের সহনশীলতার 
সীমা আতিক্রম করেছে । বিভীষণের মানস চক্ষে তাঁর অনেকদিন আগের দেখা অদৃশ্য 
পথরেখাটি দৃশ্যমান হলো । িবভীষণের হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার যেন সহসা খুলে 'গেলো। 
নমেষের মধ্যে বিভীষণ তাঁর কর্তব্য স্থির করলেন। 

নিবকি িভীষণকে লক্ষ্য করে তীর বিদ্রুপের সুরে রাবণ বললেন, পবভীষণ, 
তুম শুধু রাজদ্রোহী নও» তুমি দেশদ্রোহী । তুমি এখনই লকঙাপনুরী ত্যাগ করো । 
না হলে, আম তোমাকে নিবসিন দণ্ড দিতে বাধ্য হবো ।” 
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আর বিভীষণের মনে কোন ছিধাই নেই। 1বিভীষণের বিবেক, বিভীষণের বৃদ্ধি 
তাঁকে রাবণের সাহচর্ থেকে মস্ত দিল। 

[ভীষণ রাবণের প্রাত ক্ষৃত্খ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, মহারাজ, আপাঁন 
আমার জ্যেষ্ঠ, িতৃতুল্য এবং মাননীয় । কিম্তু আপাঁন আজ পথভ্রম্ট এবং ধর্মচ্যুত। 
রাক্ষসদের আচরণাঁবাঁধ এবং রাজধর্মের দোহাই দিয়ে আপাঁন অধর্মের পাঁঞ্কল পথে 
বিচরণ করতে দ়সংকজ্প। আমি আপনার এবং আপনার প্রজাদের হিতৈষী তাই 
পাপের বিরুদ্ধে, অধর্মের বিরুম্ধে আপনাকে বারবার সতর্ক করোছি। কিন্তু হায়, 
যার পতন অবশ্যম্ভাবী, সে কোন িতোপদেশে কখনই কর্ণপাত করে না! আপনি 
আমার গুর€জন, আপনার শুভকামনায় যা বলেছি তাতে যাঁদ আপাঁন অসন্তুষ্ট হয়ে 
থাকেন, তবে আমাকে ক্ষমা করূন। আপান রাক্ষপদের নিয়ে এই লগকাপুরা রক্ষা 
করুন। আমি আপনার চক্ষুশূল,। আম বিদায় নাচ্ছ। আপান সুখী হোন।, 

রাবণের মন্ত্রণাসভা থর ও 'নম্কম্প। িভীষণের বিদায়ে সকলের হাদয়ই 
দ্রবীভূত । রাবণের ও কুম্ভকর্ণের মুখমণ্ডল বিবর্ণ। কেবল ইন্দ্রজতই ব্যাতিক্রম । 

বিভীষণ রাবণের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে গদা হাতে নিয়ে তাঁর চারজন 
বিশ্বস্ত অনূচরের সঙ্গে লভাগ্হ থেকে নির্গত হলেন। অতঃপর সকলেই অস্তরীক্ষে 
উঠলেন এবং শীঘ্রই লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তাহ্ত হলেন। বিভীষণের হদয়ের 
মূকুরে সরমা ও ত্ুরণীসেনের মরল ও নষ্পাপ মুখ দুটি প্রাতিবিম্বত হলো । 


স্ণহ্ম পল্িচ্ছ্েদ 


রাবণ ও তাঁর . রাক্ষপকুল যা স্বপ্নেও ভাবেন ?ন, তাইই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটলো । 
অবশ্য এই আঁচিক্তিতপূর্ব সংঘটন তাঁদের গোচরীভূত হলো বেশ 'কিছাাঁদন পরে। 
বিডীষণ যে তাঁর ম্তী-পযুত্রের কথা চিন্তা না করে নিবসিন দণ্ড গ্রহণ করলেন, এইটাই 
সকলের কাছে এক প্রকাণ্ড বিস্ময় । বিভাীষণের প্রস্থান যে অদৃশ্য নিয়তিরই হীঙ্গত, 
এই কথাই রাক্ষরাজের চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বারবার ধ্বনিত হলো । 

এই নিয়তি সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত ধীরে ধারে রাবণের মনের মধ্যে উদ্মে ষত হচ্ছিল। 
রাবণের রাক্ষসসত্তা ভেদ করে ষে জ্ঞানীর সত্তা; সেই সত্তাতেই যেন স্বতঃই এক অবোধ্য 
আলোড়নের সৃষ্ট হচ্ছিল। এই দ্বৈত সত্তার অন্তরালে আরও একটি সত্তার অস্তিত্ব 
হয়তো রাবণ ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন । তপস্বী রাবণের মন এই জগৎজোড়া 
মায়ার আবরণ সারিয়ে সেই অনন্ত ব্রন্গের প্রাত আঁনর্বচনীয় আকুলতার ধাবিত হাঁচ্ছল 
বোধ হয়! 

এক 'বাক্ষি্ত চিন্তা এবং আস্থির বিশ্লেষণ রাবণের মানিক হ্ছৈর্যোকে বিদ্বিত করাছল। 
রাম রাবণের শল্রু, সুতরাং রামই ছন্মবেশে রাবণের নিয়াতি, এই পর্যন্ত রাবণ অনায়াসেই 
হদয়ঙ্গম করেছিলেন। যদি নিয়াতিই না হবে, তবে এক সামান্য বানর, অসামান্য 
তার শন্তি হলেও১ কেমন করে শতযোজন বিস্তুত সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্ছকাপুরীর 
অকচ্পনীয় ক্ষতি করবে, রামের ভাষাঁ সীতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করবে এবং 
(নিজেকে রামের দূত বলে পারিচয় দেবে! 
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রাবণের আত্মচিন্তা ক্রমশঃ আরো ঘনীভূত হয়। রাবণ সীতাকে লক্কায় নিয়ে 
আসার পরে তাকে স্পর্শ অবাধ করতে সক্ষম হন নি। কেন? নীতা যেন প্রকৃতি- 
স্বরূপা, অগ্লান ও অক্ষত মায়া, যা যেন পুরুষকে ত্যাগ করে এসে সাঁষ্টর গঁতিবেগকে 
মন্দীভূত করে 'দয়েছে ! 

রাবণ নিজের মনেই বিন্রাম্ত হন, সত্যই কি তাইই এই সীতা ! নাঃ না, সীতা তো 
দেবভোগ্য, এক মানবী, এক দূললভ রমণীরত্র । রাবণের হৃদয়ের দ্বিধা এক দ্বন্দে পাঁরণত 
হয় যেন। সীতা ধাঁদ কাম চাঁরতার্থ করার উপযোগী নারী, তবে কেন রাবণ নিজের 
দেহস্ছ কামনার আগ্নেয়ীগারতে সীতাকে আহতি 1দতে প্রবৃত্ত হন 'ন! 

এই দ:রাঁতিক্রম্য ভাবনাজালের যেন শেষ নেই । কেন রাবণের সিংহের মতো দুজয় 
হৃদয় শশকের ভর: অন্তঃকরণে পর্ধবাঁসত হয়ে সীতাকে নিজের প্রাসাদের কলুষিত 
পাঁরবেশে স্থাপন না করে পবিভ্র অশোকবনে অস্পর্শণীয় ও অটুট করে রেখেছে! 
রাবণের মন্ত্রীরা প্ষন্তি রাক্ষনসূলভ ভোগ-প্রবণতায় রাক্ষসরাজকে দৈহিকভাবে সীতাকে 
আঁধকার করার পূর্ণ সম্মতি দিয়েছে । তবে কোন সংশয়, কোন সংস্কার রাবণকে 
এই শান্ত প্রয়োগে বাধা দিচ্ছে ? 

তবে ক সেই িতরের সংস্ত তৃতীয় সত্তাটা জ্ঞানের পর্বতপ্রমাণ বাধাকেও দূর 
করে সীতার:পণ মহামায়ার পশ্চাতে সেই মায়ায় আবৃত পূর্ণ ব্ঙ্গকে ভান্তপ্রণত চিত্তে 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ! তার আস্তত্বকে স্বীকার করে নিয়ে, অনাগত বিপর্যয়ের পূর্ব বোধকে 
রাক্ষসরাজের হৃদয়ে দ্‌ঢ়বন্ধ করছে! 

রাবণের হৃদয় এক সখস্পর্শহীন অথচ অমোঘ পাঁরণাঁতর উপলাষ্ধতে আলোকিত 


হয়ে উঠছে । 
নং সী ্ না 


বিভীষণ কোথায় গেল, এই প্রশ্ন অপেক্ষা বিভীষণ হয়তো জন্মের মতো চলে গেল, 
এই মানাঁসক অস্বাপ্ত ও ক্লেশ লণ্কে*বর রাবণের ভিতরের গ্রানি ও অ্তীপ্তকে বার্্ধত 
করে। রাক্ষসদের নিকটে না হলেও বিভীষণের স্ত্রী ও পরুন্নের নিকট নিজেকে 
অপরাধী মনে হয় । ভ্রাত্তবধূর হদতরে শোক ও দুঃখ একমান রাজ্জী মন্দোদরীর নিকট 
জানা যাবে। 

মন্ত্রণাসভার পরে রাবণ আপন কক্ষে তরণীসেনকে আহ্বান করেন। কিশোর 
তরণীসেন পিতার দেশত্যাগের তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে উপলগ্ধি না করলেও, পিতার 
অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত কাতর । একি নিবসিন না বিতাড়ন না অন্য কিছন, এই 
প্রশ্নগিলও তাঁর তরুণ মনকে জজাঁরত করে । 

পিত্তুস্নেহ থেকে বাণ্ত তরণাসেন ব্যাকুল হৃদয়ে জ্যেষ্ঠতাতের সম্মুখে উপাস্ছিত 
হয়ে আনত ঘদনে অপেক্ষা করেন। তাঁর নয়ন অশ্রুপুণ? মূখে বিষদের ছায়া । রাধণ 
তরণীসেন উপাঁশ্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রাতুষ্পূত্রকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। তরণণ 
সসত্চোচে লক্ষা করেন যে রাক্ষসরাজের চোখে ও মথে অপত্যঙ্গেহের অপূর্ব আভব্যান্ত 
সঞ্কোচ পরিত্যাগ করে তিনি জোম্ঠতাতের বিস্তত বক্ষের নিরাপদ আশ্রয়ে সম্হমের 
সঙ্গে নিজেকে সমর্পণ করেন । 

1কছ-ক্ষণ নীরবে অতিবাহত হবার পরে বিগাঁলিত কণ্ঠে রাবণ বললেন, 'পৃত্ত 
তল্পণশ, তোমার পিতা কোথায় গেছেন জাননে, তবে তিনি তোমাকে লঙ্কা আমার 
অধানেই রেখে গেছেন। বৎস, তুমি এবং তোমার জননী নির্ভয়ে রাজপ্রাসাদে আগের 
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মতোই বাস করো। তোমাদের মঙ্গলের দায়িত্ব এবং অমঙ্গলের দায় আমার . হাতেই 
থাকবে। 

জ্যেন্ঠতাতের স্নেহপূর্ণ ভাষণে গভীরভাবে বচালত বোধ করেন তরণাঁসেন । বিলম্ৰ 
না করে বিনম কণ্ঠে বললেন তরণনী, “জ্যেন্ঠতাত, পিতা আমার কাছে পরম শ্রণ্েয় 
এবং আপাঁন তো আমার ধ্যান ও জ্ঞান। পিতার জন্য মন চণ্চল হলেও, আম 
আপনার নির্দেশ মতো কর্তব্য পালন করে যাবো, এবং মাতাকেও আপনার অভ 
প্রদানের কথা নিশ্চয়ই জানাবো । 

রাবণ তাঁর এই অজ্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের বিজ্ঞ ও সপ্রতিভ বচনে আম্তারক পারতুঁষ্ট 
লাভ করলেন । ধার্মিক বিভীষণের পুত্র যে পিতার মতোই ধর্মজ্ঞ ও কর্তবাপরায়ণ 
হবে, এতে রাবণ আশ্চর্য হলেন না। 

তরণণীসেনকে আরও আশ্বস্ত করতে রাবণ স্নেহজড়িত কণ্ঠে বললেন, “পুত্র তরণণ, 
তুমি এই অজ্প বয়সেই বুদ্ধিমান এবং ধার্মক হয়ে উঠেছ। সেই কারণে তোমার উপর 
আমার তথা দেশবাসীর অনেক প্রত্যাশা । তুমি উত্তমরূপে অন্ত্রশক্ষায় মনোনিবেশ 
করো। আমি চাই তুমি বীরত্বে তোমার অন্য ভ্রাতাদের সমকক্ষ হও, তবেই তুমি 
আমার প্রাতি এবং দেশের প্রতি তোমার উপযুক্ত কাজ করতে পারবে ।, 

রাবণের মুখের প্রশংসায় মনে মনে উৎসাহিত বোধ করে তরণণ বললেন, “জ্যেষ্ঠতাত, 
আপাঁন যা উপদেশ দিয়েছেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেস্টা করবো। 
রাক্ষসদের শত্রু রামের সম্পর্কে আমার মনে যে দ্বিধা ও দন্বই থাকুক না কেন, আমার 
প্রথম কর্তব্য রাক্ষসাধিপতির প্রাতি। পিতা আমাকে বারবার বলেছেন যে স্বদেশ এবং 
স্বজন অপেক্ষা কোন কিছুই বড় নয় ।” 

একমান্র পন্রকে ভ্রাতা বিভঈষণ তার যোগ্য শিক্ষাই দিয়ে গেছে ! রাক্ষসরাজেন্ন 
আঁখিতে অশ্রু উদ্বেলিত হবার উপরুম হয়। 1তাঁন নিজের মনোগত দৌর্বল্যকে 
আবত করার প্রচেষ্টায় নিজেকে প্রাণপণে সংযত করেন, যাতে আবেগ এসে তাঁর 
রাজকীয় গাম্ভীরষকে আচ্ছন্ন না করে । 

--'ধন্য তুমি তরণসেন, যে এমন পিতার সন্তান তুম । পুত্র, তুমি জানবে ষে 
ইন্দ্রাঞ্জং ও তার অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে সমানভাবেই আমার হৃদয়ে তোমার স্থান। তুমি 
বীরত্বে ও বিক্রমে রাক্ষসদের উপযূস্ত হও। আম জান রাক্ষস প্রবৃত্তর মধ্যে অনেক 
কিছুর সঙ্গেই তোমার মনের মিল হয়না! সেতোমার নিজস্ব ব্যাপার, কিছ্তু দেশ 
তোমার কাছ থেকে কঠিন কর্তব্যের পরাক্ষাই চাইবে । 

তরণীসেন রাবণের ইঙ্গিতগুলি যত্ের সঙ্গে মনে মনে অনুধাবন করলেন । 

জ্যেম্ঠতাতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভান্ত নিমেষের মধ্যেই দ্বিগুণ হলো। এই বিরাট 
ব্যন্তিত্ব ও বিশাল প্রজ্ঞার অন্তরালে যে দঢ় সংকজ্পের ছৈত স্রোত প্রবাছত হচ্ছে এই 
আদর্শ পুরুষরত্ের হৃদয়ের মধ্যে, তার গভীরতা নিরুপণ করতে তরণীসেন হয়তো 
পারেন না। ম্তু তরণীর চক্ষদুটি আর্দ্র । 

রাক্ষরাজের প্রাত তরণণসেনের হৃদয়ের এই দ্‌বরি গাঁতি অশ্রুধারার মাধূষে'র মধ্যে 
মহনীয়ভাবে প্রকাশিত হলো। তরণণসেন জ্যেম্ঠতাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 
তাঁর পদধ্ীল 'শিরে গ্রহণ করলেন । 

রাবণের আঁখদহটও পিন্ত হলো । সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে ভাবপ্রবণতার সগ্চার অনভৰ 
করলেন তান! 
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তাথাসেনের প্রাতি হাদয়ের অকৃষ্পিম স্নেহ কণ্ঠের স্বরে প্রকাশ করে রাবণ বললেন, 
'তরণণ, বিভীষণ যেখানেই গিয়ে থাক, সে অন্যায় ও অসঙ্গত কিছু করবে না, এই 
আমার দঢ় বিশ্বাস । আমি আশা করি, শীঘ্রই আমরা তার সংবাদ পাবো । পুল, তুমি 
অস্থির হয়োনা, অথবা মনে দুঃখ পেও না।” 

তরণীসেন মুখের বিষগ্নতাকে দায় করার প্রচেশ্টায় সম্মতিসূচক হাসির দ্বারা 
রাক্ষসরাক্জকে সন্তুষ্ট করূলন। অতঃপর ধারে ধারে নত শিরে প্রকোন্ঠ ত্যাগ করলেন। 
অদ্‌রে, রাণী মন্দোদরী এই কথপোকথনের মক সাক্ষী হয়ে নীরবে অশ্রুমোচন 
করলেন। বিভীষণের স্মৃতি তাঁর হৃদয়ে এক গভশর শোক ও দহঃখের উচ্ছবাসের সৃষ্টি 
করলো । রক্ষরাজ তাঁকে লক্ষ্য করার আগেই 'তাঁন দ্রুঙপদে তরণণসেনকে অনুসরণ 
করলেন । 

গ্ী ক সং টা 

রামের দদ্ধর্য বীরত্ব ও বিক্রম বিভীষণের হাদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত 
করোছল। রাম বালীকে নিহত করে কিছ্কিম্ধ্যার সিংহাসনে সংগ্রীবকে স্থাপন 
করোছলেন। আর্ধ সভ্যতা ও সংস্কীতির বিস্তারে আর্যদের উপাঁনবেশ যে দেশের 
আরও দক্ষিণে প্রসারত হবে, এই আশা ভাগবদধমর্গ আষণ অনার্ধ রাক্ষস, বানর 
সকলেই পোষণ করোছিলেন । সূদূর লৎকায় বসে রাক্ষসরাজ রাবণের অনুজ 'িভগষণ 
রামের তথা আর্ধশান্তর অগ্নগাতিকে ব্যাকুলভাবে এবং আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন । 

বিভীষণ জ্যেষ্ঠ রাবণকে রামের সঙ্গে শন্রুতা ও সংগ্রামে লিপ্ত না হতে বার বার 
ভনরোধ করোছলেন। সুতরাং রাবণ কর্তৃক বিতাঁড়ত হয়ে ষূত্তিসঙ্গতভাবে বিভীষণের 
যাবার একটি স্থানই ছিল । যে রামের অলৌকিক বারত্বে তান বিস্মিত, যে রামের 
প্রত্যেক জীবের প্রতি প্রেম ও মৈত্রীর আগ্রহে তিনি মুগ্ধ, ষে রামের আর্য সংস্কাতির 
প্রসারের ক্ষমতায় তান অভিভূত, সেই রামই িভীষণের একমাত্র আশ্রয় ও গাঁত। 

তাই িভশষণ তাঁর চারজন অনচরসহ আকাশ মার্গে বিচরণ করে রাম ও লক্ষণের 
সম্মিধানে এসে পেৌোছলেন । সম্রাতা রাম, স:গ্রীব ও তাঁর সৈন্য সামন্তদের নিয়ে সীতার 
উদ্ধারের পাঁরকঞপনাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই দক্ষিণ সমুদ্রের সমণপবর্তী 
হয়েছিলেন । 

দূর থেকে এই পাঁচিটি বলবার সম্পন্ন মনষ্যাকতীবশিষ্ট প্রাণীকে দেখে স:গ্লীব 
প্রভৃতি বানরেরা "সংশয়াবিষ্ট হলেন। নিকটে এসে বিভীষণ নিভর্ক অস্তরে গম্ভীর 
স্বরে বানরদের বললেন, 'আঁম সমব্রপারের রাক্ষমরাজ রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ। 
দবত্ত রাবণ জটায়কে বধ করে সীতাকে লৎকায় "নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখেছেন । 
বারংবার আমার অনুরোধ ও িতবাক্য উপেক্ষা করেছেন। রাবণ সীতাকে ফিরিয়ে দিতে 
সম্মত হন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর 1নজের এবং রাক্ষসদের মঙ্গলের জন্য আমি সাঁতাকে 
ফাঁরয়ে দিতে এবং মহাবল রামের সঙ্গে শত্রুতা না করতে বলা সত্বেও রাবণ আমাকে 
তিরস্কার করেছেন, সভাকক্ষে সকলের সামনে অপমানিত করেছেন এবং কার্'তঃ লৎকা 
থেকে বিতাড়িত করেছেন। সেই অবস্থায় আম স্ত্রীপত্র ত্যাগ করে লঙ্কা থেকে চলে 
এসে মহাত্মা রামের শরণাপন্ন হয়েছি । তোমরা শীঘ্র তাঁকে জানাও যে বিভীষণ তাঁর 
আশ্রয়েই এসেছেন ।, 

সূগ্রীব বভীষণের এই অকপট ও সরল উীন্তকে বিশ্বাস করেও যেন বিদ্বাস করতে 
পারছিলেন না। তাঁর সংশয় এই ষেরাক্ষসেরা কামাসন্ত এবং মায়াবী এবং রাক্ষসদের 
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চন্স রূপে এরা হয়তো বানরদের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করে হীনবল করতে এসেছে । 
এরা শত্রু, সুতরাং শত্রুসৈন্যকে গ্রহণ করা উচিত নয়। যে নিজেকে বিভীষণ বলে 
পার্স দিচ্ছে, সেই ষে প্রকৃত বিভীষণ, তাইই বা কে জানে ! 

সূগ্রীব, রাম ও লক্ষণের নিকটে উপাস্থত হয়ে বিভীষণের আগমনের সংবাদ দিলেন 
এবং রামকে 'তাঁন নিজের আঁভমত জানালেন । রামের বদনমণ্ডলে এক অপ্যর্ব জ্যোতি, 
এক স্বর্গঁয় বৈরাগ্যের স্বাক্ষর । কোন ক্রোধ, বিদ্বেষ ও সন্দেহের ছায়া সেই সুন্দর আননে 
নেই। সমাগত সকলের বোধ হলো যে রাম সূগ্রীরের মন্তব্যে তেমন গুরুত্ব আরোপ 
করেন 'নি। কারণ, মুখে তাঁর মনোমুগ্ধকর হাঁসি। 

রাম মধ-র কণ্ঠে হনুমান ও অন্যান্য বানর নায়কদের উদ্দেশে বললেন; “বানয়রাজ 
সগ্রীবের অভিমত আমি শৃনোৌছ। এইবার তোমরা অভিমত জানাও | 

অঙ্গদ নবীন হলেও চিন্তাশীল । তান বিষয়াটি ইাতপূরবেই মনে মনে আলোচনা 
করেছেন । সুতরাং নিজের অভিমত ব্যন্ত করতে তাঁর বিলম্ব হলো না। 

অঙ্গদ ধীর ভাবে বললেন, “বভাঁষণুকে তার গণ এবং দোষ পরাক্ষা না করেই 
গ্রহণ করা আমাদের আঁভপ্রেত নয় ।' 

শরভ অঙ্গদকে অনুসরণ করে বললেন, “বভীষণকে পরাক্ষা করার জন্য চর প্রেরণ 
করাই যন্তষ্ত ।' 

জাম্ববানের মতে বিভীষণের আকস্মিক উপাঁস্থৃতি সম্দেহেরই উদ্রেক করে। মৈন্ম 
প্রস্তাব করলেন যে িভীষণের উদ্দেশ্য সং অথবা আঁনস্টকর জানার চেষ্টা করা কর্তব্য । 

হনুমান নীরবে মন্ত্রীদের বন্তব্য শুনাছলেন । কোন মন্তব্ই তাঁর হৃদয় স্পর্শ 
করে নি। এমনাঁক স্বয়ং কপিরাজের মন্তব্ও নয় । 

হনমান গভশর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দঢুভাবে বললেন, “যে ব্যস্তি স্বয়ং উপীস্ছত, 
তার কাছে চর পাঠানো নিরর্থক । কারণ, অপাঁরচিত চরের প্রশ্নে তাঁর মনে শৎকা 
জাগবে এবং তিনি দি বন্ধূভাবেই এসে থাকেন তবে চরের কথায় তান অসন্তুষ্ট হতে 
পারেন। িভশষণ অসময়ে অথবা আকাঁস্মকভাবেও এসে উপস্থিত হন নি। তাঁর কথা 
থেকেই পাঁরহ্কারভাবে আমরা জানতে পারাছি ষে দংরাত্মা রাবণের অনাচারে ও 
অধার্মিকতায় অসহায় বোধ করে এবং রামের বাহুবলে ও বিক্রমে আকৃষ্ট হয়ে, রাজ্য- 
কামনায়, সে রামের শরণাপন্ন হয়েছে । তাছাড়া, আমরা বিভীষণের মধ্যে সন্দেহজনক 
[কিছ লক্ষ্যও কার নি। অতএবঃ আমার অভিমতে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
বহৎ প্রচেষ্টার আমাদের [বভষণকে দলভূ করাই কতব্য ।” 

হনুমানের স্মাচান্তত আভমত রাম ও লক্ষমণ দুজনের হৃদয়েই িভাঁষণের প্রতি 
অনুকুল ভাবের স্াম্ট করে । তবুও দঠুভ্রাতাই মৌন থাকেন ! হয়তো তাঁরা মনে 
করেন ষে তাঁদের বদ্ধ বানরাধিপতি সংগ্রীবের মন এখনও 'বিভীষণের স্বপক্ষে যায় নি। 
সংগ্রীব হয়তো এক রাজ্যালপ্স: রাক্ষসকে বিশ্বাস করার পক্ষপাতী নন। 

স্বদেশ ও স্বজনবংসল সগ্রীব তাঁর য্যান্তজাল বিস্তার করে বললেন, ণবভাঁষণ 
দস্ট অথবা সং এসব নির্ণয় করার প্রয়োজন নেই । কিন্তু বিভীষণ যে বিপদের সময়ে 
জ্যেষ্ঠন্রাতা রাবণকে ত্যাগ করে এসেছে, এটা স্বদেশদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয় ।' 

স্মগ্রীবের উত্তেজিত উীন্ততে বিস্মিত না হয়ে রাম হাস্য সহকারে বললেন, শাস্রজ্ঞানী 
স্গ্রীব বন্ধদের উপদেশ অনুযায়ীই তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন । আপাতঃ দূম্টিতে 
এবভীষণের এই আচরণ স্বজনদ্রোহিতার নিদর্শন । কিন্তু লৌকিক আচরণের 
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তারতমো সক্ষম কারণে ভ্রান্তবিরোধ, রাজাদের মধ্যে বিচিত্র নয়। সংকটকালে জ্ঞাতি ও 
প্রাতবেশণ ক্ষাতি করার চেস্টা করে । বিভীষণ আমাদের জ্ঞাতিও নন, প্রতিবেশী দেশের 
কোন আঁধবাসীও নন । হনুমান ধা বলেছেন, বিভীষণ যে কোন কারণেই হোক, 
লঙকারাজ্য লাভ করার বাসনাতেই আমাদের কাছে এসেছেন ।' 

াবভীষণ যে লঙকার রাক্ষসন্নীতর বিরোধী, এ'কথা ব্ধু সুগ্রীব রামকে, 
বলেছিলেন । রাম মনে মনে এই য্যান্তর উপর নির্ভর করে সংগ্রীবের সন্দেহ ভঞ্জন 
করতে 'সিষ্ধান্ত করলেন । 

ক্ষণকাল মৌনতা অবলম্বন করে রাম পুনরায় সপ্রাতভভাবে বললেন, “তা ছাড়াও, 
[বভীষণ রাবণের উৎপণড়নের এবং স্বৈরাগারের যে য্ান্ত দেখিয়েছেন, তা থেকে তাঁকে 
স্বদেশদ্রোহণীও বলা চলে না। তান লৎ্কার রাজা হলে অন্ততঃ আধর্ষা্নুয়দের লাভই 
হবে। 'িভীষণ আধ্দের এবং আমার গুণগ্রাহী না হলে, আমাদের শরণাপন্ন 
হতেন না।? 

রামের জ্ৰানগর্ভ বিশ্লেষণেও সংগ্রীবের সন্দেহ ঘচলো না। পুনরায় উত্তোজত- 
ভাবে সুশ্রীব বললেন, “বভীষণ যে রাবণের চর, এবং সে যে আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন 
করে, আমাদের হত]া করবার জন্যই রাবণের পক্ষ থেকেই এসেছে, একথা আঁবমবাস 
করার কোন ব$ আম এখনও খজে পাচ্ছি না। অবশ্য আমরা জান বে রাবণের 
সঙ্গে বিভীষণের মতের মাল কখনই ছিল না। তবুও, আমাদের আরও সতর্ক 
হতে হবে। 

সূগ্রীবের আননে সংশয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে, রাম বিব্রত বোধ করলেন। তান 
প্রথমে অনুজ লক্ষ্মণ এবং পরে হনুমানের মুথের প্রতি দ্‌ম্টি নিক্ষেপ করলেন । লক্ষণ 
ইঙ্গিতে রামকে সমর্থন করলেন । হনুমানের উত্জবল চক্ষ:দটি ষেন রামের ধাীশস্তি, 
দুরদ-স্টি এবং মহানভবতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, এই কথাই রামের মনে হলো । 

মুথে মধুর হাঁস প্রস্ফাটত করে রাম বললেন, “হে বানররাজ, তুমি অত্যত্ত বিজ্ঞ 
এবং উদারন্বদয় । তুঁম ক স্বীকার করো না যে বিভীষণ কোন দিক দিয়েই আমাদের 
কোন ক্ষাতি করতে পারবে না! অথচ সে আমাদের দলে এলে আমরা বহুভাবে লাভবান 
হবো ? তা ছাড়া, ভ্রাতঃ সুগ্রীব, মনুষ্যত্বধর্ম আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে শত্রুও 
ষাঁদ আশ্রয় ভিক্ষা করে শরণাপন্ন হয় তবে তাকে রক্ষা করাই কর্তব্য। অতএব তোমার 
গ্রাতিআমার অনঃরোধ এই যে বিভীষণকে অভয় দান করে আমাদের ?ানকটে নিয়ে 
এসো ।? 

বিভীষণ রামের সম্মুখে উপাস্হত হয়ে আশ্রয় প্রাথ'র মতো রামের পদতলে পাতিত 
হলেন । রাম, বিভীষণের উন্নত ও বিশাল আকৃতি থেকে বিভীষণের বাহুবলের পাঁরমাপ 
জনূমান করলেন । 1বভীষণের চারজন সাথাঁও দৈত্যাকার এবং অত্যন্ত বলশালী 
ৰলেই সকলের মনে হলো । 

রাম সঙ্গেহে বিভীষণকে আলিঙ্গন করলেন। রামের অমায়িক আচরণে আম্বস্ত 
হয়ে বিভীষণ অবনত বদনে বললেন, “আমি জে)ঘ্ঠ রাবণ কর্তৃক অত্যন্ত হীনভাবে 
অপমানিত হয়েছি । শেষ প্ন্ত তান আমাকে নিবাসিত করেছেন । আমি স্ত্রী, পত্র, 
ধন, সম্পদ সব পিছনে ফেলে তোমার শরণাপন্ন হয়োছ। হে ক্ষাতয়পুঙ্গব, তুমি 
আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করো এবং আমাকে তোমার অধীনস্থ বলে বিবেচনা করো ।? 

[বিভীষণের আত্মসমর্পণে রামের হৃদয়ে এক উজ্জল সম্ভাবনার চিন্ন প্রস্ফুটিত হলো । 
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লঙকায় উপনীত হয়ে অনেক অদৃশ্য ও অনাগত বাধা ও বিল্ল বিভীষণের সহায়তার 
আতক্রম করা ষাবে। 


ক ঝা ই রঃ 

িভীষণকে আশ্রিত ও বম্ধূ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে রাম বিভীষণের আত্ম- 
সমপণের স্বরূপি নিরপণ করতে সচেষ্ট হলেন । রাম বিভীষণকে রাক্ষসরাজ রাবণের 
সামরিক শান্তর একাঁট নিভভরশশল মূল্যায়ণ করতে অনুরোধ করলেন । রামের প্রাত 
বিভীষণের আনুগত্যের গভশীরতা বিভীষণের এই প্রগ্নের উত্তর থেকেই বোঝা যাবে। 
রামের ম-খে ও চোখে আগ্রহের চিহ্ন । 

ভীষণ রাবণের প্রাতি বিছ্িষ্ট অপর পক্ষে রামের আনুগত্য তানি স্বীকার করে 
নিয়েছেন। রামও তাঁকে গ্রহণ করেছেন 1কম্তু কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। 'বিভীষণ 
ভালোভাবেই জানেন যে রাবণের প্রাণ থাকতে সীতার এবং লওকার মুক্তি সম্ভব নয়। 
[বভীষণ নঃসহ্ককোচে রামকে পাঁরপূর্ণভাবে সাহায্য করতে মনে মনে কৃতসংকচ্প 
হলেন । 

রাম অধীর আগ্রহে বিভীষণের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন । রামের দ্বার্ধ 
বিভীষণের নিকট কতখাঁন গুরুত্বপূর্ণ? তা” এইবার জানা যাবে। 

বিভীষণ আর মূহতমান্র বিলম্ব না করে বললেন, “হে আধশ্রেপ্ঠ, আম তোমাকে 
প্রথমেই বলে রাখ যে আমার জ্যেষ্টভ্রাতা লঙ্কেম্বর রাবণ বন্ধার বরে প্রায় অবধ্য। সুতরাং 
1[তাঁনই তোমার উপধস্ত ও তীর প্রাতদ্বন্ধী। আরও জেনে রেখো যে তিন একমান্র 
মানুষের হাতেই বধ্য। রাবণ নিহত না হওয়া পর্যন্ত তোমার ভাবা সীতার উদ্ধার 
কঞ্পনা করাও কঠিন । হে রাম, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমার পত্বশ সরমা সর্বদাই সীতার 
মনে উৎসাহ সণ্চার করেছেন এবং সীতার প্রতি তীক্ষ দ্‌ট্টিরাখছেন। জ্যেষ্ঠ রাবণ 
সীতার সম্মীতি না পাওয়ার জন্য তাঁকে স্পর্শ অবাঁধ করেন নি। কিন্তু তিনি তোমার 
সঙ্গে শত্রুতা করবেন বলেই সীতাকে লঙকায় আবদ্ধ রেখেছেন ।' 

ধিবভীষণের কথায় রামের রান্তম ওষ্ঠ দুটি এক মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠলো। গভশর আবেগে রামের নয়ন দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হলো । বিভীষণ ও লক্ষমণ 
রামের ভাবপ্রবণতায় বিস্মিত হলেন । হনমান মনুষ্যত্ব রামের আননের মহনীয় দীপ্তি] 
লক্ষ্য করে, হৃদয়ের মধ্যে রামের এ*বরিক মহুমার স্পর্শ অনুভব করলেন। 

এক উদার হাঁসতে রামের স্বর্গীয় মুখমণ্ডল পবিত্র সুষমায় বিভুষিত হলো । 
মধর কণ্ঠে রাম বিভীষণের উদ্দেশে বললেন, “আমাকে মানুষ" জেনেও রাবণের আমার 
সঙ্গে শন্লুতা করার দ'ঢ় সংকঙ্প আমাকে চিন্তাম্বিত করেছে । রাবণ হয়তো আমার 
অথবা আমাদের শীস্তকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। যাই হোক, সে ধঁদ আমার সঙ্গে ষণ্ধ 
করতে আগ্রহী হয়, তবে তাইই হবে। 'বিভীষণ, তুঁম রাক্ষসদের শান্তর আরও 'ববরণ 
আমাকে দাও । 

রামের কথার গু তাৎপর্ষ বিভীষণ হয়তো উপলাম্ধ করতে সক্ষম হলেন না, কিন্তু 
লক্ষমণ ও হনুমানের মুখ সপ্রতিভ হলো। বিভীষণ রামের প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যয়ের 
সঙ্গে বললেন, ক্ষতিয়প-ক্গব রাম, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ য-দ্ধে ইন্দ্রের সমকক্ষ । 
রাবণের জ্যেষ্ঠ পপর ইন্দ্রজৎ অভেদ্য কবচ ধারণ করে ধনুব্ণ নিয়ে ষৃণ্ধের সময়ে 
আঁগ্নর বরে অদৃশ্য অবস্থায় শত্রুকে নিহত করেন। সেই কারণে ইন্দ্রজতের রণকৌশল 
তাকে প্রায় অজেয়'করেছে। এই কুষ্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিতই রাবণের শান্তর দুই ধিরাট 
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স্দ্ভ। রাবণেয প্রধান সেনাপাঁত প্রহস্ত অত্যন্ত 'বিক্রমশালী এবং কৈলাসে এক বশে 
বিজয়ী হয়েছেন। রাবণের অধীনে অসংখ্য রথী ও মহারথী আছেন। এছাড়া 
রাবণের অন্য সেনাপাঁতিরা যথা মহোদর, মহাপার্্ম ও অকম্পন-_ এরা সকলেই বারে 
অগ্রগণ্য । ব্লাক্ষসরাজ্জ রাবণের সৈন্যবল সীমাহীন এবং সেই সৈন্যেরা মাংসশোঁিত 
ভন্মণে অভ্যন্ত এবং কামরূপী রাক্ষস । 

[বভীষণের রাক্ষসশাস্তর বর্ণনায় বানরদের হৃদয়ে গভীর বিস্ময়, যার মধ্যে 
কৌতুহলের ভাব থাকলেও হয়তো ভয়ের ভাবও কিছ; ছিল। শহধনুমান্র সঃগ্রীব। 
হনুমান, জাম্ববান, নল ও নীলই ব্যতিক্রম । বিশ্বকমরি সুযোগ্য পাত্র নল সমন 
লঙ্ঘনের উপায় সম্বন্ধে মানাঁসক পাঁরিকঙ্পনায় 'নিষুস্ত 'ছলেন। 

লক্ষমণের ললাটের রেখা বিভীষণের বর্ণনায় কৃণ্ণিত হলো না। লক্ষণ রামের শান্ত 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। লক্ষ্মণ জ্োচ্ঠের অমালন ও হাস্যসূম্দর মুখাঁট 
নিরণক্ষণ করলেন। যেবান্ত সীতার শোকে শিশুর মতো কাতর হয়, সেই ব্যক্তিই 
কেমনভাবে প্রাতিপক্ষের অপ্রয়মেয় ও অপাঁরলীম বলবাীর্ষের বস্তান্ত শুনে এমন শান্ত ও 
সংবত থাকে ! 

অবিচাঁলত চিত্তে রাম বিভীষণের হাত দুটি ধরে অননহকরণণয় ভাঙ্গতে বললেন, 
“বভশষণ, আম রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে নিধন করে তোমাকেই লওকায় নৃপাঁত 
করযো। দূক্কৃতকারী রাবণকে বধ করেই আম আমার নৈতিক কর্তব্য পালন করবো । 
আমার 'প্রয়তমা ভার্ধাকে উদ্ধার করবো । তোমাকে আমার আস্তারক কৃতজ্ঞতা না 
জানিয়ে পারছি না যে তুমি লঙ্কার অন্তঃপুরে জানকীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তোমার 
পত্পীকে 'নিষ,স্ত করেছ । বিভঁষণ, তুমি ইতিমধ্যেই আমার প্রাতি গভীর মমত্ববোধ ও 
আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছ । আমি অঙ্গীকার করছি, রাবণকে শেষ করে আম তোমার 
মাধ্যমেই লঙকায় আর্ধ ও রাক্ষন সংস্কাতির সমন্বয় সাধন করবো, যাতে রাক্ষসেরা 
কামরূপ হিংস্র বর্ধরতার মোহপাশ ছিম্ন করে মানাবক ধর্মের উৎকর্ষকে হাদয়ে গ্রহণ 
করতে পারে । এই মহান ব্রত সফল না করে আমি অযোধ্যাতেও ফিরতে চাই না।, 

িবভীষণের হৃদয়ে রামের এই উদার প্রাতিশ্র2ীতর প্রতিটি অক্ষরই অপর সুরে ঝঞ্কৃত 
হচ্ছে। হনুমানের হৃদয় রামের মহত্বের নিদর্শনে বিগাঁলত হয়েছে । সংগ্রব অঙ্গদ 
প্রভীতি বানর বারেরা হাদয়ে এক অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণার আবেগ অনুভব করছেন। 
জ্যে্ঠের অপার্থিব প্রাতিভা ও গুণরাশির বিকাশের সচনায় রামানজ লক্ষণের হৃদয় 
গভীর আনন্দে প্লাবিত। 

বিভীষণ কিছ; উচ্চারণ করার আগেই রাম লক্ষরণকে সমদ্ত্র থেকে জল এনে 
মহাজ্ঞানী ও স্বদেশবংসল 'বিভীষণের আঁভষেক সম্পন্ন করতে অনুজ্ঞা করলেন । 
উপ্পাস্থত সকলেই রামের প্রশংসায় ম:খারত হলেন । বানরসৈন্যগণ রাম লক্ষমণ সংগ্রীব 
ও িভীষণের জয়ধ্বনি প্রদান করলো৷ ৷ বেলাভুমির বাল:কারাশির মধ্যে বানরদের 
অঙ্গভঙ্গীসহ সহর্ষ নৃত্য এবং কোলাহল সম:দ্রের তরঙ্গের অভঙ্গ গর্জনকেও ম্লান করলো । 

পাঁরশেষে এই কোলাহলের পারিসমাস্তিতে রাম, বিভীষণ, স্গ্লীব, হন.মান ও 
অন্যান্যদের আলিঙ্গন দান করে আপ্যায়িত করলেন। অপরাহ্ছের প্রথরতাহশীন সর্ষের 
অন:গ্র আলোকে এই বিশাল প্রাণীসমাবেশের বাহ্যক চাণ্ল্য ও আ্ানন্দের ওঁজ্জহল্য 
যেন আসন্ন অন্ধকারের আগমনকে 'বিলাম্বত করলো ! 

সকলেই মব্ধ বিস্ময়ে সমুদ্রের অসংবদ্ধ ও অসংবত উমমালার আঁধরাম উতান ও 
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পতনের সোন্দ্যময় ভঙ্গীর প্রীত আকুল নরনে ধংস৮ল। খ্রলেন। সমবেত সকল্সের 
ইচ্ছা যেন একটি এঁক্যতানের মধ্যে সকলের হৃদয়ে এই ধ্বনির সপ্ঠার করলো--এই অসার, 
অলঙজ্বনীয় সমদূদ্র কি সদয় হবে না! 

রাম সকলের মনের কথা উপলাঁধ্ধ করে বললেনঃ “এখন সমদূদ্র পার হওয়ার উপায় 
চিন্তা করো সকলে । আমাদের এই বিপুল সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে লকায় উপাস্থিত হতে 
না পারলে রাবণকে পরাজিত করার কঙ্পনা বাতুলতা মাব্ল। অতএব আমাদের সদলবলে 
সমুদ্র অতিক্রম করতেই হবে।: 

প্রাজ্ঞ বিভীষণ বিলম্ব না করেই বললেন, “হে নরশাদর্ল, তুমি ভগীরথের ইক্ষবাকুবংশে 
জন্নগ্রহণ করেছ। অনেক কাল আগে তোমার পূর্ব পুরুষগণ সমদ্্র খনন করে পর্বত- 
সম্ডুত জলের বেগকে সমদ্রগামী করোছিলেন। এখন তুম সাগরের কৃপা প্রার্থনা করো, 


অবশ্যই তুম ফললাভ করবে ।' 
[িবভীষণের বাক্যে প্রীত হয়ে রাম সাগরকুলে আসন বিস্তার করে সমহদ্রের আরাধনায় 


প্রবন্ধ হলেন। 


এক্গাদস্পণ পল্লিচ্ছ্হেদ 


রাক্ষসরাজের চর শাদর্ল শাঁ*কও চিত্তে বানর ও ভল্ল:ক সৈন্যের বিশাল সমাবেশের 
সংবাদ রাবণকে জানালেন । রাবণ দত মারফত 'কাঁ্কান্ধ্যারাজ সমগ্রীবকে এই মানব 
ও রাক্ষসের দ্বন্দ্ব থেকে প্রত্যাহার করতে অন্রোধ করলেন । 

রাক্ষসদের সঙ্গে বানরদের কোন 'ববাদ নেই । বানরেরা রাক্ষসদের সঙ্গে ছন্দে 
প্রবৃত্ত না হলে, বানর ও রাক্ষনদের মধ্যে স্মিতবন্তা অক্ষুগ্ন থাকবে। সুগ্রীব বালীর 
মত্যু ঘটিয়ে রাজা হয়েছেন, তা সত্বেও থাকবে। কিন্তু সগ্রীব রাবণের ভেদনীতির নিকট 
নতি স্বীকার করলেন না। 

বানরেরা পক্ষীর্পণ রাক্ষপদূত শুককে প্রহাবে জর্জীরত করলে, রাম, দত পর্দা 
ভবধ্য, এই যুক্তিতে তাদের সংযত করলেন । 

সংগ্রীব বললেন, “হে দূত, রাবণকে 1গয়ে বলবে যে রাবণ আমার উপকারক বা 
করুণার পান্ন নন। বরং তাঁন রামের শত্রু হওয়ার জন্য, আমারও শন্রয। আমরা 
লঙকাপূরী আকুমণ করে সবান্ধব রাবণকে মত্যুমুখে পাঠাবো ।? 

অতঃপর তপস্যা এবং বিক্রম এই দু” উপায়ের দ্বারা রাম সমযুদ্রকে বশনভূত করতে 
প্রয়াসী হলেন। সমূদ্রের সমগ্র জলরাঁশ শুদ্ক করার ভর দেখালেন রাম। এইভাবে 
সম.দ্রকে শাসন করে রাম এই আম্বাস লাভ করলেন যে বানরসেনার সাগর আঁতক্রমের 
সময়ে সমাদর স্থির হয়ে থাকবে এবং হিংস্র জলজন্তুরাও তাদের আরুমণ করবে না। 

সঙ্গে সঙ্গে বানরদের আনন্দোচ্ছবাসে সমদ্রকুল মুখাঁরত হল। 'বিশবকমরি পানর 
নলের সঙ্গে পরামর্শের সাহায্যে রাম সেতু বন্ধনের প্রা্থামক ব্যবস্থাগুলি সম্পন্ন করতে 
তৎপর হলেন । সঙ্গে আছেন চিরসাথী অনুজ লক্ষণ, ভক্ত হনুমান ও বন্ধ, স্মগ্রীব। 

শাল, অন, তাল, তাম্র প্রভৃতি বৃক্ষের সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যাকৃতি ও 
হাচাবলশালণী বানরেরা যন্ত্রযোগে বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড এবং পর্বত উৎপাটন করে নিয়ে 
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এলো। সেতু রচনার আয়োজনে যেমন বানরদের সহযোগিতা, সেতু রচনায় তেমনই 
তাদের সাক্য় সহায়তা, এই মহান উদ্যোগের সাফল্যকে ত্বরাম্বিত করলো । বানরেরা 
নিমাণ কাজে নিয়োগ করলো তাদের বাঁদ্ধিমত্তা ও শ্রম, উৎসর্গ করলো তাদের দেহ ও 
প্রাণ । কেউ সূত্র অথবা মানদণ্ড ধারণ করে, কেউ বা ?শলা খণ্ড বহন করে এই 'বিরাট 
কর্মযজ্ঞের সম্পাদনায় আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির পুরোধা রামের প্রতি তাদের ভভ্তি, প্রেম 
ও আন.গত্যকে চিরস্থায়ী করলো । 

সেতু রচনার পরিসমাপ্তর দূললভ অবকাশে বিভীষণ উচ্ছবাসত হৃদয়ে রাম, লক্ষণ, 
সংগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্ববান, নল নীল প্রভতিকে 'নাবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে 
হ্ষজাঁড়ত কণ্ঠে বললেন, “হে রাজতনয় রাম, তুমি তোমার বম্ধ্‌, সহযোগী, অনুরাগী 
ও অনুচরদের সাহায্যে ষে কার্তির স্বাক্ষর স্থাপন করলে, তা বোধ কার তোমার অতি 
প্রখ্যাত এবং আঁত শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ রাজা সগরের বংশোদ্ভব মহাজ্ঞানী ও মহাতপদ্বী 
ভগ্গীরথের গঙ্গা আনার গোৌরবকেও ম্লান করে 'দিচ্ছে। আরও দিচ্ছে এই জন্য যে এই 
সেতু শুধু বানরদের সাহচর্ধে তোমার লঙকায় পেশছে সাতাকে উদ্ধারের পথই প্রশস্ত 
করে নি, এই সেতু আর্য সভ্যতা ও সংস্কাতির আভযানকে মহান ভারত থেকে সূদূর 
লঙ্কায় উপনীত হবার বিরল সুযোগকে সম্ভাবনাবময় করে তুলেছে ! আম সবস্তিঃকরণে 
রামের জয় কামনা কার ।* 

[িভীষণের এই ভীন্তর সমাপ্তি যেন সত্যই সত্যই সেই অভীঁস্পত আঅভিষানের 
সূচনা করলো । রাম পুনরায় বিভীষণকে আলিঙ্গন করে বললেন, “হে ভাবষ্য 
লঙ্কাপতি, তোমার বন্তব্য অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও তাৎপর্যপূর্ণ । বানররাজ সংগ্রীবের 
বদান্যতায় এবং তোমার সহদয়তায় আমাদের এই 'দ্ধমূখী আভিষান সাফল্যমণ্ডিত হলে 
পৃথিবীর অনেক উপকার সাধিত হবে ।, 

তারপরে সৈন্যবাহনীর উদ্দেশে উদাত্তকণ্ঠে রাম বললেন, এখন এসো তোমরা, 
অগ্রসর হও সেই লক্ষ্যের পথে যেখানে আমাদের সকলের বৈরী রাবণ অপেক্ষা করছে 
তার শান্ত ও অহঙ্কারের সুদ দর্গে। সেই দুর্গ আমরা চর্ণ-বিচ্ণ করে ধুলায় 
ল.টয়ে দেব, এই আমাদের আকাত্ক্ষা, এই আমাদের সংকল্প। এই প্রাতিজ্ঞা আমাদের 
নিতেই হবে যে আমরা জয়ী হবোঃ তবেই আমাদের পূণ্য ব্রত পালনের শান্ত আমরা 
হাদয়ে অনুভব করবো । 

রামের হাদ্যতাপূর্ণ ও আবেগময় উন্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লক্ষ কোট বানর কণ্টে 
মহাত্মা রামচন্দ্রের জয়” “বানরাধপাঁত সমগ্রীবের জয়” লগকাধিপাঁত বিভষণের জয়” 
এই ধ্বানগ্ল প্রচণ্ড হ্‌কাণ্ডের মতো নিনাদত হলো । 

সু রং রদ % 

রাবণের দূত বোধহয় বিভীঁষণের রামের সঙ্গে যোগদানের সংবাদ আগেই রাবণের 
গোচরণভুত করেছে । িভীষণ শন্রুর দলে যেগদান করেছে! তবে কি [বিভীষণ 
সত্যই ঈবাঁপরায়ণ, স্বজনাবরোধাী, দেশদ্রোহী ? বিভীষণ বিবাসঘাতক না হলে, রাম 
রাক্ষসদের শন্রুঃ একথা জেনেও তার নকটে গিয়ে আশ্রয় নিল কেন সে! বানরসৈন্োর 
লগ্কায় পদার্পণ, রাবণকে বিভীষণের দেশত্যাগের চিন্তায় মগ্ন রাখলো । রাবণের 
হৃদয়ে প্রবল বিদ্বেষ । 

গবভীষণের বিরুদ্ধে লকায় প্রবল জনমত । বিভীীষণের এই আশাতীত আচরণকে 
মনে মনে সম্ন্ন করেছেন কেউ কেউ, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য । বিভীষণ 
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রাক্ষসদের ভাষণ শত্রু, রামের থেকে কোন অংশেও কম নয়। রাক্ষসদের মায়াবজা, 
কুটকোৌশল, এ সবই বিধ্বাসহন্তা বিভীষণের জন্য শত্রুর ?িনকটে গোপন থাকবে না 
নিশ্চই । বিদ্বেষ, ঘৃণা, অবজ্ঞার সম্মালত দাবাগ্মি, ল্কেম্বর রাবণের শাঁৎ্কত 
চিত্তকে প্রচণ্ডভাবে দগ্ধ করতে থাকে । 

কৃুম্ভকণ পুশরার দীর্ঘ নিদ্রায় মগ্ন হয়েছে। ইন্দ্রীজং নিজের প্রাসাদে আপন 
বসন ও ভোগের মধ্যে নিভবিনায় কালাতিপাত করেছে । সে দ:জ্য় বীরত্বের আঁধকারশ 
হলেও তার প্রজ্ঞা ও আভজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । 

বিভীষণ ও মন্দোদরী বার বার বলেছেন রাবণকে, সতর্ক করেছেন তাঁকে 
একাধকবার যে মন্ত্রী ও সেনাপাতিরা শুধুই যে চাটুকার তাই নয়, তারা রাক্ষসসলভ 
কামপ্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন । অগ্র ও পশ্চাং বিবেচনা না করেই তারা নিজেদের এবং 
রাজার কামনার আঁগ্রতে ইন্খন যোগাতেই ব্যস্ত । রাবণ গভীর চিন্তায় মগ্ন । 

রাবণ বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করেন । রাজপ্রাসাদে তান একাকী । আজ আর ভ্রাতা 
বিভীষণ নেই যে যুদ্ধে ও সঙ্কটে পাশে এসে দাঁড়াবে | রাজ্ঞখ মন্দোদরণী স্বামীর উপর 
বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের চিন্তায় শুধুই শ্রুপাত করছেন, এ কথা যেন রাবণ উত্তমরূপেই 
উপলাষ্ধ করতে সক্ষম হন । 

তাঁর নজের অন্য পতুন্রেরা রাক্ষসপ্রবত্তি ও আচারেরই অনুরাগী । রাবণ নিজের 
বিদগ্ধ অন্তঃকরণ্রে সুগন্ধি নিষ্সিটিকে দিয়ে পুত্রদের হৃদয় আমোঁদত করতে সক্ষম 
হন নি। রাক্ষস আভিজাত মহলে কেউ কেউ পূজার্টনা করলেও প্রায় সকলেই 
নিবিড়ভাবে ভোগেরই উপাসক। তবে রাক্ষসরাজের হৃদয়ের ছম্ছ ও জ্বালা কে বূঝবে 
আজ ? রাবণ আকুলভাবে চিন্তা করেন যে আজ তাঁর পাশে বিভীষণ. নেই, বিভীষণ 
এখন রামের পাশে গিয়ে দাঁড়য়েছে ! বিভীষণের সন্তান তরণীসেন লঞ্কায় থাকলেও 
সে নিতান্ত শিশু ! হার, নিয়তি কেন বাধ্যতে ! 

রাবণ অদূরে সমুদ্র সৈকতে শন্রুশাবিরের অশান্ত কোলাহল শুনতে পেয়েছেন । 
এক শন্তুর বেশে তাঁর নিয়াতি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ তকে লঙকার মৃত্তিকা স্থাপন করে 
দিল ! সৈই নয়তি, সেই রাম বিভষণের মিত্র । কিম্তু রাক্ষস রাবণের পরম শত্রু | 
বিভীষণের পক্ষ পাঁরবর্তনের শেষ পাঁরণাম যেন দূরদর্শঁ ও বিচক্ষণ রাবণের 
মানসচক্ষে স্বচ্ছ আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে । এই ক সেই আকাক্কষিত মান্তর 
সঙ্কেত ! 

রাবণের দক্ষ অনূচর শুক-সারণ এই সময়ে বিশ্রামকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করায় রাবণের 
চিন্তায় বাধা পড়লো । রাবণ উদ্ধত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন যে শুক ক্ষত বিক্ষত ও 
আহত অবস্থায় এপেছেন। 

রাবণের প্রশ্নে শুদ্ক মুখে শুক বললেন, মহারাজ, আমি বানররাজ সুগ্রীবকে আপনার 

বার্তা 1দয়োছি। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় ন। ক্রোধপ্রবণ ও উ্রস্বভাব বানরেরা 
আমাকে বন্দী করে নিষতিন করতে উদ্যত হলে, রামের কৃপায় আম ম্নাস্ত পেয়োছ। 
রাম সেতু নিমণি করে সমযদ্রের মতোই এক বিরাট সৈন্যবাহনী নিয়ে ইতিমধ্যে লঙ্কাছ্বীপে 
উপনীত হয়েছেন। সেই সৈন্দল 'বিরাটাকার ভল্লংক ও মেঘবর্ণ বানর সৈন্যের 
দ্বারা পুষ্ট ।+ 

এই সংবাদ নিবেদন করে শুক অধনত মস্তকে অপেক্ষা করলেন । সারণ শৎকা- 
বিহ্বল নেয়ে রাক্ষসাধিপাঁতির গম্ভঈয় বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। চিন্তার সঙ্গে 
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ক্রোধ এসে বুদ্ত হলে মৃখের যে গাঢ় ভাব হয়, রাবণের বিস্তত নীলবর্ণ আননে সেই 
রোষরন্তিম ভীষণ ভাব। 

শক অসহায়ভাবে রাবণের প্রতি লক্ষ্য করে রাবণের পদতলে পাঁতিত হলেন । 
রাবণ কিছু বলার আগেই ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, মহারাজ, অপরাধ নেবেন না আমার 
কথায় । দেবতা ও দানবের মধ্যে যেমন সাঁম্ধর প্রসঙ্গ অবান্তর, আমার মনে হয়েছে 
রাক্ষস ও বানরের মধ্যেও সন্ধি হবার নয়। আধর্ষাত্রয় রাজপুত্র রাম ইতিমধ্যেই 
বানরদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন ।” 

রাবণের রাক্ষস সত্তা দ্বিগুণ বিস্ফোরণের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করলো । [তান প্রায় 
চিৎকার করে বললেন, “রাম সেতুবন্ধন করেছে ও বানরসৈন্য নিয়ে সমর লঙ্ঘন করে 
লঙ্কায় এসে উপাস্থিত হয়েছেঃ তাতো বুঝতেই পারাছ। এতে তোমাদের আশঞ্কার 
[ি হেতু আছে? শন্লুকে কিভাবে প্রতিহত করতে হয়, সে আমার জানা আছে । তোমরা 
দুজন সত্বর রানরের রূপ ধরে রামের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে সব গুপ্ত 
থবর জেনে এস ।' 

রাবণের আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে শুক বললেন, “মহারাজ, আম রামের সৈন্য 
বিভাগের কিছ? সংবাদ সংগ্রহ করেছি, তাই এখন আপনাকে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি৷, 

রাবণের মুখে কোতুহলের চিহ্ন প্রকাশিত হলো। রাবণ এই গৃস্ত সংবাদ এত 
শীঘ্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন, আশা করেন ?ন। 

উৎসাহের সঙ্গে রাবণ বললেন, “বলো শুক, নীরব থেকো না। তোমার সংগৃহীত 
সব গুপ্ত তথ্য আগে আমাকে দাও, পরে যেমন আদেশ করেছি আরও খবর নিয়ে এসো ।, 

শুক সাহস সয় করে বললেন, “ক্ষরাজ, সগ্রীবের নিকটে দৌতো গিয়ে আম 
যতটুকু শঃুনোছ ওদের সৈন্যাবভাগ সম্বন্ধে তা আপনাকে বলাছ। নীলের সঙ্গে 
অঙ্গদ বানরবাহনীর মধ্যভাগে থাকবে, খষভ ও গম্ধমাদন সৈন্যবাহনীর দক্ষিণ ও 
বাম দিক রক্ষা করবে, রাম এবং লক্ষণ আগের দিকে থাকবে, জাম্ববান, স:ষেণ ও 
বেগদশা সৈন্যদের কেন্দ্রস্থলে থাকবে, বানররাজ স:গ্রীব শেষের দিকে থাকবে ।' 

শুকের ববরণে রাবণের মুখ যেন অন্তরের এক আলোকের প্রভাবে উত্জবল হলো । 
রাবণের আননের বর্ণসমারোহে শুক ও সারণ অতাঁব 'বাঁস্মত হলেন । রাক্ষসরাজের 
মনের গ:ঢ চিন্তার এবং মুখের বর্ণ পারবর্তনের হেতু তাদের বোধগম্য হয় নি । 

_-াম ও লক্ষণ আক্রমণের পুরোভাগেই ?নজেদের স্থাপন করেছে । এমন তো 
রাক্ষসদের মধ্যে দেখা যায় না। বিরাট বাহিনী নয়ে যখনই আভিষান হয়, আমাদের 
রাত অন:যায়ী রাজা সৈন্যদের কেন্দ্স্থলেই অবস্থান করে। এইটিই সৈন্যবাহিনীর 
মধ্যে নেতার সর্বাপেক্ষা সংরক্ষিত ও নিরাপদ ম্থান। এরা তো দেখাঁছি ভীষণ 
আক্লমনাত্মক সংগ্রামের কৌশল অবলম্বন করবে বলে বোধ হচ্ছে! দেখা বাক, আমও 
সেনাপাতিদের সঙ্গে যুম্ধর কৌশল নিণয়ের জন্য পরামর্শ কার। তোমরা গিয়ে 
আমাকে বানরসৈন্য সম্বম্ধে আরও খবর এনে দাও। আমি এখানেই তোমাদের জন্য 
অপেক্ষা করবো ।” রাবণ চিন্তিতমূখে কথাগুঁল বলে স্তষ্ধ হলেন। 

শুক-সারণ লগ্কাপুরীতে ফিরে এসে যে কথা জানালেন, তাতে লণ্কে্বর আদৌ 
প্রীত হলেন না। এই দুই ছদ্মবেশী রাক্ষসকে চিনতে বিভীষণের বিলম্ব হয় নি। 
ণবভীষণ রাক্ষসদের মায়ার কৌশল সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবাঁহত ! 

রাবণের রোষোচ্দীপ্ত প্রশ্নে ভীত হয়ে শুক ও সারণ বললেন, পঁবভীষণের দ্বারা 
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চাহৃত হয়ে আমরা রামের সল্িধানে উপনীত হলাম । সব বৃত্বাস্ত শূনে রাম সহাস্যে 
বললেন, তোমরা স্বচ্ছন্দে আমাদের সৈন্যদের সম্বন্ধে যা জানবার ও যা দেখবার 
সব জেনে ও দেখে যাও। এখন আমার এই বাতা লগ্কাধিপাঁতর কাছে পেশছে 
দাও যে তিনি যে শীল্ত ও সামর্থের বলে সাঁতাকে হরণ করেছেন, তাঁর সৈন্যবাহনী 
1নয়ে সেই শান্ত এবং রুম যেন তান আমাদের দেখান। আগামশ কাল প্রভাতেই 
আমরা লৎ্কাপুর? আক্রমণ করবো এবং রাক্ষসসৈন্য ধংস করবো ।, 

-_-“এত বড় স্পধা সেই সামান্য মান্‌ষের যে পাথবাঁজয়ী রাক্ষসরাজ রাবণের কাছে 
সে বীরত্বে আস্ফালন করছে, তার শান্ত চুর্ণ করে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে! আচ্ছা, 
দেখা যাবে, এই সংসাঁত্জত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত রাক্ষপসেনাকে রামের বর্বর ও আঁশক্ষিত 
বানরসেনা কেমনভাবে প্রাতহত করতে পারে! আমি সেনাপাঁতদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই 
যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করেছি । তোমরা আমার দায়িত্বশীল অন:চর বলেই 
বলাছ যে রামের এইসব বৃথা দম্ভে কান দিও না। রাক্ষসসেনার মনোবল অটুট রাখার 
চেষ্টা করো । ওদের তেমন কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে বলে শুন নি। আমাদের প্রাত- 
আক্রমণের প্রচণ্ডতায় রাম, লক্ষমণ, স:গ্রীবকে সদলবলে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে আশ্রয় 
নিতে হবে। মায়াবলে বা অস্ব্বলে কোন দিক দিয়েই বানরসেনা ও সেনাপাতির্া 
রাক্ষসদের সমকক্ষ নয় ।' 

এইভাবে হৃদয়ের অপ্রাতহত কোধকে দম্ভের সঙ্গে প্রকাশ করে রাক্ষসরাজ নীরব 
হলেন । অতঃপর রাবণ প্রাসাদের উচ্চতম [শিখরে আরোহণ করে দূর থেকে রামের 
সৈন্যবল 'িনরীক্ষণ করলেন । হৃদয়ের ওৎসক্যকে রাবণ অনেকটা শান্ত করলেন। 

শক ও সারণ দুর থেকে রাবণকে রাম, লক্ষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, অঙ্গদ, 
নীল, নল প্রভাতি বানরপ্রধানদের দেখিয়ে সাঁবস্তারে তাদের বল, বিরুম ও খ্যাতির কথা 


বিব্ত করলেন। 
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পরের দিন প্রত্যুষে রামের ঘোষণা মতো লৎকা আক্কান্ত হলো। বানরসেনা প্রচণ্ড 
রণহগকার 'দয়ে 'ৃন্রকুট পর্বতের আঁভমহখে অগ্রসর হলো । রাক্ষসরাজ লওকাপুরীর 
বাঁহরে পর্বতের উপ্গারভাগ থেকে সানদেশ পর্যন্ত সৈন্য স্থাপন করেছিলেন । সংখ্যাহীন 
রাক্ষপসৈন্য রথ ও মহারথীদের দ্বারা পরিচাঁলত হয়ে সমুদ্রের সৈকতে শন্তুর শিবিরের 
1দকে ধাঁবত হয়োছিল। কিন্তু রাক্ষসেরা শীঘ্রই আক্রমণাত্বক নাতিটিকে পাঁরবর্তন 
করতে বাধ্য হলো । 

বানরসেনা বন্য পশুর মতো রাক্ষনদের বাঁহনীকে দৈহিক আঘাতে পধদস্ত করলো । 
রাক্ষসসৈন্য তণক্ষ2: অস্ত্রাদর পাহায্যেও বানরদের কিছুতেই পরাজিত করতে পারলো 
না। বানরেরা হস্ত পদ ব্যতীত তীক্ষ2 নখ ও দত্তের সহায়তায় প্রাতিপক্ষকে বিহ্বল 
করলো। অসংখ্য রাক্ষণসেনার সঙ্গে সহস্র সহস্র বানরসেনাও রণে নিপাতিত হলো । 
কিন্তু লঙ্কেশ্বরের শাক্ষত সেনাবাঁহনী মর্মে মর্মে উপলাষ্ধ করলো যে বানরেরা হীন 
প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এবং রাম, লক্ষণ এবং স:গ্রীবকেও সহজে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। 

যুদ্ধের প্রথম সুযোগেই রাবণ রাক্ষসোচিত মার়াজাল বস্তার করে সীতাকে প্রভাবিত 
করতে সচেম্ট হলেন । রাবণের আদেশে রাক্ষসাশজ্পী বিদ2জ্জিহ্ব মায়াবলে রামের মুণ্ড 


এবং বিরাট ধনুবাণ প্রস্তুত করলো । 
সেই নরমুণ্ড শোকমগ্ন সাঁতাকে প্রদর্শন করে রাবণ বিদ্রুপাত্মকভাবে বললেন, 


[িভীষণ সতাদর্শঁ-৭ ৯৭ 


'সাতা, যার আশার তুমি অপেক্ষা করছো, সেই হতভাগ্য বীর রাম লৎ্কায় পদার্পণ 
করেই মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়েছে । আমার কথায় তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য 
আম রামের ছিন্ন মৃণ্ড এবং রামের পরিত্যন্ত ধন্:বাণ তোমার সম্মযখে নিয়ে এসেছি। 
আমায় মন্ত্রী প্রহস্ত মধ্যরাতে বানর শিবিরে গিয়ে দ্রুত রামের শির ছেদন করে 
নিয়ে এসেছে ।” 

রাবণের নিষ্ঠুর বাক্যে সীতা অত্যন্ত মমহিত হলেন । রামের মৃত্যুর চিন্তাই সীতার 
নিকট বেদনাদায়ক, সে মৃত্যু সংঘটিত হোক অথ্বা নাই হোক। সাঁতা অসহায়ভাবে 
রোদন করলেন । ইত্যবসরে বিদয্যুজ্জিহ্ব সেই মুশ্ড ও ধনুবণি এনে সীতার সম্মুখে 
চ্ছাপন করলেন । 

মনে মনে কৌতুক অনূভব কোরে রাবণ শ্রেষজড়িত কণ্ঠে বলেন, “সীতা, এবার 
তোমার বির্ুমশালণ পতিদেবতার শেষ অবস্থাটি নিজের চোখেই দেখ ।” 

' ক্নাবণ তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে মনে কোরে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব উল্লাস বোধ 
করলেন । সীতার বিবর্ণ ও বিভ্রান্ত মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গেই 
রাবণের লশ্বিত ওষ্ঠের কোণে এক ক্লূর হাসির রেখা । 

পাঁতদেবতার মুখমণ্ডলের সঙ্গে এই ছিন্ন মুণ্ডের বিস্ময়কর সাদৃশ্য মনে মনে 
অনুভব করে সীতা দুঃখে ও শোকে মুহ্যমান হয়ে আর্ত স্বরে বিলাপ করতে 
প্রবত্ত হলেন ! 

সীতার মানসিক তিনের কামনায় রাবণ মুখে হের ভাব প্রস্ফটিত করে 
বললেন, “আরও শোনো মোঁথলী, তোমার উদ্ধারকারীদের নিগ্রহের কাহিনী । 
িভযণ পলায়ন করে-রক্ষা পেয়েছে, লক্ষমণ বানরদের সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে । সগ্রীবের 
গ্ীবা ভগ্ন হয়েছে এবং হনুমানের হন চূর্ণ হয়েছে এবং সে নিহত হয়েছে । আরও 
শুনবে বানরদের বিক্রমের বৃত্তান্ত 2 মৈন্দ, দ্বিবিধ প্রভৃতি সেনাপাঁতদের রাক্ষসসৈন্য 
যমালয়ে প্রেরণ করেছে, অঙ্গদ রুধর বমন করে ভূতলে লুণ্ঠিত । আমাদের সেনাবাহিনীর 
হস্ত ও রথে পিন্ট হয়ে বানরদের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে । 
সৃতরাং রামের প্রাত তোমার আকর্ষণ ও আনুগত্য উদাহরণযোগ্য হলেও, রামের দক 
থেকে তোমার সব আশা মরীচকাতেই লীন হয়েছে । অতএব, এখনও আমায় হিতবাকা 
শোনো । কায়মনোবাক্যে নিজেকে আমায় নিকটে সমর্পণ করো । এর পরেও 'কিম্তু আর 
বেশী দিন আম ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না।, 

রাবণের এই দীর্ঘ ও নিয় ডীন্ততে ক্ষোভে, দুঃখে ও আশঙ্কায় সাঁতার হদয় 
কম্পিত হলো। সাঁতা অধীরভাবে রামের অকাল ও অপ্রাপ্য মৃত্যুর জন্য শিরে করাঘাত 
করে রোদন করতে লাগলেন ৷ সীতার শোকে যেন সমগ্র অশোকবন, পশ-, পক্ষী, বক্ষ, 
লতা গ্রির়মাণ। 

রাক্ষসরাজ আকাঁস্মকভাবেই দ্বাপালের আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে অশোকবন ত্যাগ 
করলেন। সেনাপাঁত প্রহস্তের অনুরোধে তাঁকে সভাকক্ষে মন্্রণার জন্য যেতে হলো । 
রাবণের সঙ্গে সঙ্গে রামের মণ্ড এবং ধনুবণি অদৃশ্য হলো । 

সীতা এই "বিস্ময়কর পাঁরস্থিতিটি অনুধাবন করার আগেই, বিভীষণ-জায়া সরমা 
এসে সীতার সম্মূথে উপাস্থিত হলেন। সরমাকে লক্ষ্য করেই সীতা আর্তনাদ করে 
উঠলেন । তাঁর অশ্রুবেগ বাধা মানলো না। সরমা উপ্লাধ্ধ করলেন ষে রাক্ষপরাজ 
নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সীতাকে বাক্যষন্ত্রণা 'দয়েছেন অথবা ভয় দেখিয়েছেন। 


৯৮ 


স্ম্দরী ও সরলা লরমা সীতাকে দুই বাহুতে আবম্ধ করে সান্ত্বনা দেবার জন্য 
মধুর স্বরে বললেন, “দেবী জানকী, তোমার এই শোকাবেগের হেতু আম বুঝতে পারছি 
না। তুমি আমাকে মার্জনা করো। কিন্তু আমার কাছে তোমার জন্য অত্যন্ত শুভ 
সংবাদ রয়েছে । 

বুদ্ধিতী সীতা সরমার সমদশ+* এবং উত্তেজনাহীন আচরণে বিস্মিত হলেন। 
[বমটের মতো বললেন রুদ্ধ কণ্ঠে “সখী সরমা, তুমি আমায় সর্বনাশের সংবাদ কিছু 
পাও নি ইতিমধ্যে 2 রাক্ষসরাজ এসে ইতিমধ্যে আমার পতির ছিন্ন মুণ্ড ও পাঁরত্যন্ত 
ধনূবণি দেখিয়ে বানরসৈন্যের পরাজয়ের কথা জানিয়ে গেছে । আমার 'প্রয়তম পাঁতির 
সৈন্যবাহনশ ষে সাগর আতক্রম করে লঙ্কার মাটিতে এসে পেশছেচে, এ সংবাদও আমার 
অজানা ছিল। সখী, সত্য বলো» আমার স্বামী দি সত্যই কালের কবলে পাঁতিত 
হয়েছেন 2, 

চাঁকতে সমস্ত পরিস্থিতি চার করলেন সরমা । বিশ্‌দ্ধপ্রাণা সরমা বাঁদ্খহীনা 
নন। রাক্ষসদের মায়াকৌশল তাঁর অজ্ঞাত নয়। তান সীতাকে বক্ষে আকর্ষণ করে 
প্রবোধ দিলেন । 

সীতার তগ্ত অশ্রু আপন বস্ত্রার্চলে সযত্বে মুছে দিয়ে সরমা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 
“ছঃ ছি রাক্ষপাধিপাতি এত নিষ্ঠুর যে তোমাকে এইভাবে নিষতিন করেছেন !” 

পরে পরম যত্বে সীতার.শরে এবং দেহে হস্ত সণ্ালন করে সরমা সপীতাকে আম্বস্ত 
করতে প্রবৃত্ত হলেন। সরমার স্নেহের এবং সহান.ভূঁতির স্পর্শে বিগাঁলত হয়ে মীতা 
আর্ত কণ্ঠে বললেন, “সখা, শীঘ্র বলো আমার রঘুনাথ ি চিরতরে বিদার ?নয়েছেন এই 
পুথিবী থেকে £ হায়, হায়, আমার ক দুভগ্যি ষে আমাকে এই বৈধ্যবের আঁভশাপও 
ভোগ করতে হবে। 

সীতার এই ভয়ঙ্কর বাক্যে শিহরিত হয়ে সরমা তীক্ষু কণ্ঠে প্রাতিবাদ করলেন, 
“ক অকল্যাণকর কথা তুমি উচ্চারণ করছো, সখী ! পৃথিবীতে ি এমন কোন শা্ত 
আছে যা রাঘবেন্দ্র দশরথ-তনয়কে পরাজত অথবা 'ানহত করতে পারে? একথা আমার 
মতো অর্ধাশাঁক্ষতা, জ্ঞানহীনা রাক্ষসপরমণীও জানে । আর তুমি সেই মহাবলণী মহা- 
ক্ষান্রয়ের অধার্গিনী হয়েও এই সত্যটির পারচয় পাও দিন! না না, এ হতেই পারে না। 
তুমি রক্ষরাজের মায়ার চাতুর্যে বিভ্রান্ত হয়েছ বলেই আমার বোধ হচ্ছে ।” 

সরমার কথার অস্তীর্নীহত তাৎপর্য অনুমান করে ঈষৎ অগপ্রাতভভাবে সীতা 
বললেন, “ভগ্নী সরমা, তুমি শুধু আমার সখীই নও, তুমি আমার আত্মীরেরও আঁধক। 
দুরাত্মা রাবণের চরিণের নশংসতায় এবং কামার্ত প্রবৃত্তির বিকাশ দেখে ঘুণায় ও 
বত্তষ্ণা় আমার মন অহরহঃ দগ্ধ হচ্ছে। সব সময়েই আমার হৃদয়ে এক 'বিভীষকার 
সৃষ্ট হচ্ছে। সেই কারণেই আম রাবণের হাতের সেই ছিন্ন মুণ্ডাঁটকে আমার 
পাঁতর মুণ্ড মনে করে ভ্রমে পাঁতিত হয়েছিলাম । আমাকে তুমি ক্ষমা করো । কি শুভ 
সংবাদ তুমি বহন করে এনেছ, আমাকে সত্বর বলো ।, 

সীতা আত্মস্থ হয়েছেন লক্ষ্য করে, সরমা সীতার পাশে উপবেশন করলেন । নিজের 
বস্ত্াল কণ্ঠে নিয়ে সীতার পদধুগলে প্রণত হলেন। 

সীতা সরমার এই ভাঁন্তপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনে আভভূত ও অশ্রহীসন্ত হয়ে সরমাকে 
আশীবাদ করে মৃদু কণ্ঠে বললেন, “সখী সরমা, তুম রাক্ষসরমণণ সত্য, কিন্তু তুম 
ইতিপূর্বেই মনুষ্যত্ব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছ সম্পূর্ণভাবে । অনুমান করতে পার, এ 


৯০) 


নিশ্চয়ই তোমার গৃণবান পাতিরই অবদান । আম শুনোছ, তোমার ধর্মপ্রাণ পতিদেবতা 
লগুকা থেকে বিতাঁড়ত হয়ে আমার স্বামীর পক্ষ গ্রহণ করেছেন । সখা, তোমার পাঁতি- 
দেবতা ফি তাঁর মনের অভিপ্রায়ের কথা তোমার কাছে আগেই ব্যন্ত করেছিলেন 2 এই 
লগ্কাতে বাস করে কেমন করে মহানূভব বিভীষণ আমার পাঁত ও দেবরের শোষণ বীর্ধ 
ও মহত্বের কাঁহনাীঁ জানতে পারলেন ? 

স্রমা সীতার মধুর বাক্যে বিমোহত হয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, “দেবী, আগেই 
তোমাকে জানাই যে মহাবীর ও পরম ধার্মিক রাম-লক্ষযণ, ইতিমধ্যে স্মগ্রীব, হনুমান 
প্রভৃতির সঙ্গে অসংখ্য বানরসৈন্য য়ে লগকায় উপনীত হয়ে সমুদ্রের তাঁরে 1শাঁবর 
স্থাপন করেছেন এবং রাক্ষসরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন । রাক্ষসাধপাঁতি তোমাকে 
ভীতি প্রদর্শন করে কেন হঠাং চলে গেলেন, তাও আমি জেনোছি। প্রথম আক্রমণেই 
বানরেরা রাক্ষসদের 'ানকট ?ানজেদের বীর্য ও 'বক্ুমের পারচয় রেখেছে । বক্ষ উৎপাটন 
করে, প্রস্তর চূর্ণ করে তারা রাক্ষসদের নিধন করেছে । সূতরাং বুঝতেই পারছো, 
ধনাদ্রত অবস্থায় রানের নিহত হবার সম্ভাবনা কোন সময়েই ছিল না, ভাবষ্যতেও 
থাকবে না। বানরসেনা সমন্বিত রামকে পরাজিত করা দেবতাদেরও অসাধ্য, রাক্ষস তো 
কোন ছার !? 

সরমার কথায় আগের উদ্দেগ মন থেকে দূর করে এবং সাহস সণয় করে সাতা 
ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, “সরমা, তোমার ভালোবাসার খণ এই জন্মে আমি শোধ 
করতে পারবো না। যাঁদ; একমান্র, আমার বীর্যবান, উদারহবদয় পাঁত শত্রুকে নিধন 
করে ধমত্সি বিভীষণকে লঙ্কার অধীশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তবেই তোমার 
উপকারের ধণ কিছুটা শোধ হয়। জাননা, আমাদের ললাটের লিখন কি। এখন 
এই দুবংভ্ত রাবণের হাত থেকে মস্ত পেলে আম বাঁচি।, 

এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পীভার বক্ষ থেকে এক দীর্ঘ*বাস নির্গত হলো! 
সীতার উীন্তর শেষের অংশটি সরমার কানে ঝংকৃত হচ্ছে বারবার | হায়, তেমন দিন কি 
আসবে স্রমার জীবনে, যখন তাঁর বাঁদ্ধমান, সচ্চারন্র পাঁতিদেবতা লঙকার সিংহাসনে 
আরোহণ করে ক্ষীন্রয় রাজপুত্র রামের সঙ্গে অক্ষয় সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবেন ! 

নীতা যেন সরমার মনের কথা স্বতঃই অবগত হন । আবেগপূর্ণ কণ্ঠে জনক- 
নাম্দনী বলেন, “পরমা, তুম স্বামীর বিরহে কাতর হয়ে আছ, তাই তোমার মনে 
শান্তি নেই। ভগ্রঈ। আমার শিরোভুষণ পতিদেবতা যখন সসৈন্যে লঙ্কায় পেশছে 
গেছেন, তখন যেমন আমার উদ্ধারের সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে উঠেছে, তেমনই তোমারও 
লঙ্কার রাও? হবার সুযোগ ?নকটবতণী হয়েছে । 

_-দসখাীঁ, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক । যাঁদ সেই সুদিন আসে এবং যাঁদ তাইই 
হয়, তবে আমরা স্বাম? ও স্ত্রী তোমাদের দেব ও দেবী বলেই স্বীকার করবো । অবশ্য 
এখনও আম তইই করে থাক, এবং আমি জাঁন আমার পরম গুরু পাঁতিদেবতাও 
তাই করে থাকেন । আমাদের একমাত্র সন্তান তরণীসেনও নরশ্রেষ্ঠ রামের একানষ্ঠ 
ভন্ত। কিন্তু সে স্বদেশ ও ্বজনবৎসল, তাই তার পিতা লঙ্কাপুরী ত্যাগ করলেও 
সে তার জে)ষ্ঠতাতের একান্ত অনুগত হরেই আছে । সাঁখ, আম এখন 1দব্যচক্ষুতে 
দেখতে পাচ্ছি যে তুমি অযোধ্যার রাণী হয়ে রামচন্দ্রের বাম পাশে সিংহাসন আলোকিত 
করে বসে আছ। | 

__ভিগ্নী সরমা, আঁমও তোমার মতোই বলবো যে তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক | 


৯০০ 


1কন্তু সখা, বাদ আমি অযোধ্যার রাণী নাও হই, আমি শুধু আমার পতির সঙ্গে 
পুনরায় মিলিত হলেই সুখা হবো। রাজ্য, ধন, সম্পাত্ত কিছুই আমার কাম্য নয়। 
শুধু পাঁতির প্রেম ও পাঁতির সেবাই তাঁর পত্বী হিসাবে আমার একাম্তভাবে কাম্য । 
সখী, আমরা দুজনে পণ্টবটীঁতে সুখের নীড় রচনা করে সেই নিন ও প্রাকৃতিক 
এম্বর্ষে সমম্ধ বনভূুমতে কত শাম্ততে পরস্পরের উপর 'নিভ'র করে বাস করাছিলাম, 
তা আমি তোমাকে বোলে বোঝাতে পারবো না! পণ্চবটীর আনন্দময় স্মভিতে আমার 
প্রাণ ও মন এখনও পাঁরপূর্ণ। তাই তো দ-স্ট রাবণ যখন চোৌর্ধবাস্তর দ্বারা সেই 
বিশ্রাস্তর নিকেতন থেকে এবং পাঁতির সান্ধ্য থেকে আমাকে নিয়ে এলো, তখন ক্ষোভে 
দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল । আমি পাঁথবীর সকল সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও 
সম্পদের 'বাঁনময়ে শুধু আমার পাঁতিকেই ফিরে পেতে চাই। যাঁদ তিনি অযোধ্যায় 
ফিরে যাবার সংকল্প ত্যাগও করেন অথচ আমাকে আগের মতোই হৃদয়ে গ্রহণ করেন, 
তবে জানবো যে আমায় মতো সৌভাগ্যশালনী ইহজগতে কেউ নেই ।” 

সীতার ভাবপ্রবণতায় গভশরভাবে 'বিচাঁলত হয়ে সরমা তাঁর সংপুষ্ট বাহ দুটিতে 
সীতাকে বক্ষে ধারণ করে অশ্রু মোচন করেন। সাতার ললাটে, মুখে চুম্বন করে" 
সরমা কোমল কণ্ঠে বলেন, “সখী, আম জানি শঘ্ই তোমার এই দঃখাঁনশার অবসান 
হবে। এখন শুধু ধৈর্য ধারণ করো, বকে বল সঞ্য় করো, শনঘ্রই সৌভাগ্যের স্পর্শ 
অনুভব করবে তুম |” 

সরমার আন্তরিকতায় এবং মমতাপ্ণ আশ্বাসে উৎসাহিত হলেন সীতা । কিন্তু 
পরহ্ষমণেই এক অন্য আবেগ এসে তাঁর হৃদয়কে আঁধকার করলো । 

সুষমায় ভরা সরমার সমন্দর অবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিষ মুখে সাঁতা 
বললেন মৃদু কণ্ঠে, ভিগ্নী সরমা, জন্মাবধ আমার ভাগ্য স্থর নয়। পূর্বজন্মকৃত 
পুণ্যবলেই এইরকম পাঁতিভাগ্য আমার হয়োছিল। পাঁতর প্রেমে ও উদারতায় এক 
স্বগাঁয় ও দূললভ আন্তত্বের স্বাদ আমি দেহে ও মনে অনুভব করেছিলম । আমার 
নারীত্ব পেয়েছিল তার আকাতক্ষত সম্মান ও মযদা। আমার মনৃষ্যত্ব পেয়েছিল এক 
[বরল আদর্শ । সরমা, আমার ভর হয় যে আমার জীবনে শেষ পর্যন্ত সুখ ও শাস্ত 
কোনটাই হয়তো পাবো না।, 

_-কেন পাবে না জনকনাঁম্দনন 2 আম তো তোমার কাছে তোমার জাঁবনের 
কাহিনী সবই শুনেছি । তুমি এক মহাজ্ঞানী ও সম্মানীয় নরপতির কন্যা । তুমি 
ক্ষানরিয়শ্রে্ঠ কোশলপাঁতি রাজা দশরথের পভ্রবধ। কৌশল্যার মতো গ্ণবতী ও 
দয়ার্দ রমণী তোমার শ্বশ্রু। রামের মতো দেবতুল্য ব্যন্তি, শৌর়্ে বর্ষে ও মহত্বে 
যান তুলনাবহীন, তোমার পাঁতদেবতা। লক্ষমণের মতো অনুগত ও স্বাথশন্য 
ক্ষীত্রয় বীর তোমার দেবর । তবে তোমার ভাগ্য মন্দ কেন মনে করছো? অযোধ্যা 
থেকে নিবসিন, রাক্ষসরাজ কর্তৃক হরণ অবশ্যই ভাগ্যের 1বড়ম্বনা। হয়তো ভাগ্যের 
পরীক্ষা এবং খ্যাতির বিড়ম্বনা! সবই সময়ে ঠিক হয়ে যাবে। মেঘের অন্তরাল 
থেকে প্রথর সূর্য দশ্যমান হয়েছে, শীঘ্রই অধর্মের প্রাতপাত্ত দগ্ধ হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত 
হবে। তুমি রাক্ষসরাজকে অগ্রাহ্য করে যে পাঁতব্রতা এবং চারাত্রক দ্‌ঢ়তার উদাহরণ 
স্থাপন করেছো, তা পাঁথবীর ব্‌কে তোমার পাবিন্র স্মৃতিকে অমর করে রাখবে ।' 

এইবার সরমা সীতাকে পুনরায় প্রণাম করে চাঁরাঁদকে রাক্ষলীদের লক্ষ্য করলেন। 
মদ্দোদরণীর মতো সরমাও এই কামদগ্ধ রাক্ষসনারীদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন । 


৯০১ 


সীতার প্রাত সরমার সহানুভূতি এবং দরার কথা রাক্ষসীদের আঁবাঁদত নয় । রাণী 
মন্দোদরীও সীতার দুঃখে সংবেদনশীল এবং মন্দোদরীও সীতার সঙ্গে অতীস্ত 
করৃণাপ্‌ণ“ আচরণে লিপ্ত থাকেন। 

রাক্ষসীরা লক্ষ্য করে যে দদস্তি রাবণ কামাবদ্ধ হয়ে সীতার নিকটে এলেও, 
সীতাকে সপ» না করেই চলে যান। এ সবই তাদের নিকট প্রহোলিকা বলে বোধহয় । 


দবাদস্ণ শল্লিচেন্ভ 


রাবণের মন্ত্রণাসভার জরুরী আঁধবেশনে সেই একই বিষয়ের পুনরাবাত্ত হলো। 
রাবণ স্নায়াবক দৌর্বল্যে প্রপাঁড়ত মুখ্য মন্ত্রীদের সাম্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করলেন 
না। মাতামহ মাল্যবান শত্রুর বিক্রম ও যুদ্ধক্ষমতা সম্বন্ধে রাবণকে সতক€ করার, 
সভামধ্যে অপমানিত হলেন । 

কিন্তু রাবণ নিজে মনে মনে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন । রাক্ষপরাজের নিজের শান্ত 
সম্বন্ধে পর্বতচুম্বব অহতকারকে প্রথম আঘাত প্রদান করোছলেন কীর হনুমান, ষদ্ধের 
আগেই । এখন যুদ্ধের প্রারম্ভে দূর থেকে রাক্ষসসেনার পাঁরদর্শনে প্রবৃত্ত রাবণকে 
সংগ্রীব এসে নখ ও দত্তের আঘাত করায় রাবণ 'বাস্মত হলেন। নিজেকে রামের দাস 
বলে পাঁরচয় প্রদান করে সংগ্রীব রাবণের মুকুটটিকে দূরে নিক্ষেপ করলেন । রাবণ 
মায়াবল প্রয়োগ করার আগেই, সুগ্রীব আকাশে উঠে রাবণের রাক্ষসব্যহ থেকে নির্গত 
হলেন। 

রাক্ষপরাজ রাবণ বানরাধিপতির এই দ-ঃসাহস স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি। 
রাবণের গাঢ় নীল কান্তি, প্রকাণ্ড দেহ ও বিশাল আনন, অত্যন্ত মহার্ঘয ও রত্রখাঁচত বসত 
এবং রন্তবর্ণ উত্তরীয়, সংগ্রীবের নিভর্শক চিত্তে বিন্দুমাত্র ভয়ের সূষ্টি করে নি। রাবণ 
এই অস্ত্রশূন্য অসম সাহসী বৈরীর উন্মত্ততায় বিষ ! 

এসদকে [বপক্ষ শিবিরে আরুমণের প্রাথামক আয়োজনগুলি সম্পাদিত হচ্ছে। রাম 
বানরসৈন্যদের আক্রমণাত্মক ভূমিকায় সকৃয়ভাবে অবতীর্ণ হতে আদেশ প্রদান করলেন । 

রাম, লক্ষ্মণ, সগগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি স্থির করলেন যে বানরসৈন্য লঙ্কা নগরণ 
অবরোধ করবে । প্রথমে ত্রিকুট পর্ব তের সানুদেশে চারাদিক থেকেই অভিযান আরম্ভ 
হবে। ক্রমশঃ রাক্ষপদের সমতলভূমিতে পরাজত করে বানরেরা পর্বত আরোহণ করবে । 
বিভষণের চারজন অনুচর পক্ষীর রূপ ধরে লওকাপুরীর রক্ষণব্যবস্থা রাক্ষসদের 
অক্জঞাতসায়ে লক্ষ্য করে এসেছেন । 

রাক্ষসদের মায়াজাল ভেদ করতে, লগকাপুরীর বাহিরে এবং অভ্যন্তরের সকল 
কার্যকলাপ, আচার অনুষ্ঠান, সুবিধা কৌশল প্ররভতির গোপন সূত্র আবিষ্কার করতে, 
শবভীষণই রামের প্রধান সহায় । বিভীষণের মনে কোন ছ্বদ্দ্ব না থাকলেও মধ্যে মধ্যে 
তাঁর হৃদয়ে দুঃখের সগ্চার হয় । 'কম্তু গভীর অধর্মের পচ্কে নিমদ্জিত রাবণকে সমূলে 
উৎপাঁটিত না করতে পারলে রাক্ষসদের মঙ্গল নেই; লঙ্কারও মঙ্গল নেই । 

তাই 'িভীষণ রাক্ষস পক্ষের মনের ভাব অনুমান করেও নিজেকে হান মনে করেন 
না। কোন আত্মগ্রাঁনও অনুভব করেন না। রাবণের রাক্ষসপ্রবৃত্তির অপ্রাতিহত 'বিচরণে 
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দীর্ঘকাল থেকে লঙ্কায় ষে পাপের রাশি পুঞীভূত হয়েছে, সে পাপ রাক্ষসদের এই 
কাম-রিপূর সমূল উৎপাটনের মধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে । কামর্‌পী রাক্ষসদের মার্তমর 
প্রতিনিধি এবং অবিসংবাদিত নেতা রাবণ জীবিত থাকতে লঞ্কার সেই মহাপাপের 
মোচন হবে না। রাক্ষস রাবণ সাতার দেহ উপভোগের জন্য হয়তো এখনও লালায়িত ! 

কিন্তু বিভীষণের হৃদয়াকাশে ক্ষণপ্রভার প্রভাদানের মতোই রাবণের মনের মাঁণ- 
কোটরে অবাস্থিত মণীস্তর বাসনাঁটির কথা সেই সময়ে উদয় হয়। অমনই বিভীষণের 
বুক থেকে এক দীবণ্বাস মৃত্তি লাভ বরে। তবে তো রাবণ নিজেই এই দেবাসুরের 
সংগ্রামকে ত্রাম্বিত করছেন ! 

িভীষণের মনে হয় ষে তাঁর নিজের আত্মোপলাষ্ধ যাঁদ এতদূর অগ্ুসর হয়ে 
থাকে, তবে বিভীষণের অপেক্ষা শতগ্‌ণে শিক্ষিত, রদ্বানষ্ঠ ও দার্শানক রাবণের 
আত্মোপলাঁব্ধ ক ইতিমধ্যেই চরমে উপনীত হয় 'নি ! 

তবে িবভীষণ স্বদেশদ্রোহী ও বি*বাসহন্তার আখ্যা লাভ করবেন কেন ? স্বদেশের 
মঙ্গলই তো রাবণের ধন চায় । স্বজনদের আ্তত্ব, চারাত্রক ও নৈতিক উন্নাতিই তো 
রাবণের আধিপত্যের সমাপ্তি আকাক্ক্ষা করে। 

[বিভীষণ ভালোভাবেই উপ্লাম্ধ করেন যে রাবণের রাক্ষসত্বের নাশ না হলে এ'দুটি 
প্রার্থত অবস্থার কোনাঁটই সম্ভব নয়। মন.্যরপধারী রামই ক ভূভার হরণের 
জন্য লঙকার ম-ত্তিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, রাক্ষন রাবণের আকাঙ্ক্ষত প্রাতিপক্ষের আবরণে? 
শাবভীষণ তো দ:ক্কতকারীদের দিনাশে ণাঁমত্ত মাত্র । বিভীষণের হৃদয়ে অনশোচনার 
বাম্পও নেই । 

যুদ্ধের মন্ত্রণার সময়ে বিভ্ষণ রামকে বিনীতভাবে বললেন, “হে ক্ষতিয়শ্রেষ্ঠ, 
তুম রাবণের অপ্রমেয় সৈন্যবলকে ঠিক মতো বশ্লেষণ করে উপযুত্তভাবে ব্যহ রচনা 
করো। রাক্ষসেরা চত্রঙ্গ সেনায় সাত্জত এবং ব্যহযুদ্ধে বশেষ পারদশর্গ। তাদেক 
রথী ও মহারথীরাও দধর্ধ যোদ্ধা । বানরসৈন্যের পক্ষে পর্বতের তলদেশে সমতল 
ভুমিতেই রাক্ষসদের নির্াতিত ও পরাঁজত করা সম্ভব । সুতরাং আমরা লৎ্কার 
তোরণ দ্বারগুলি অবরোধ করলেও রাক্ষসেরা মায়াবলে লবকাপুরী থেকে নির্গত হয়ে 
বানরদের আরুমণ করবে। সেই তক্লমণ বানরসেনা সমতলেই প্রাতিহত করবে এবং 
সমতল যুদ্ধেই রাক্ষপদের ধবংস করবে । পর্বতের উপরিভাগে কোন সময়েই আমরা 
খণ্ড যুদ্ধের অথবা সম্মুখ যুদ্ধের পক্ষপাতা হবো না । কারণ, রাক্ষসেরা মায়াবলে সম্ধ 
এবং পার্বত্যভামিতে য্‌দ্ধ করতে অভ্যন্ত। তারা যাতে কোন আঁতরিস্ত সূযোগ ও 
সুবিধা লাভ করে তা আমার অভিপ্রেত নয় ।” 

বিভনীষণের মূল্যবান উপদেশের তাৎপর্য উপ্লাধ্ধ করে রাম বললেন, ধবভীষণ, 
তুমি ঠিকই বলেছ। আমি স:গ্রীব, লক্ষণ, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্ববান, নল, নীল 
প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার উপদেশই অনুমোদন করেছি । এতে বানরদের 
পক্ষে নিয়ভূমির বৃক্ষ, পর্বতের প্রস্তর খণ্ড প্ররভতির সাহায্যে প্রাতিপক্ষের অন্ভ্শদস্ে 
সাঁ্জত ও শিক্ষিত-সৈন্যদলকে বিনষ্ট বরা সহজ হবে। রাক্ষসেরা অতাঁকতে পর্বতের 
আড়াল থেকে অস্ত্র প্রয়োগ করে আমাদের সৈন্য ক্ষয় করতে পারবে না। 

অতঃপর সকলেই রামকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন। রাম বিভীষণকে প্রশ্ন 
করলেন, “হে লগ্কাধাঁশ, এবার তুমি ব্যস্ত করো ষে রাবণ লগ্কাপুরী রক্ষার কি ব্যবস্থা 
করেছে । আমি সব জেনে সেইভাবে দূর্গ আক্রমণের পরিকজ্পনা রচনা করবো ।' 
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রাম সমবেত সেনানায়কদের উদ্দেশে বললেন, “তোমরা বোধহয় বুঝতে পেরেছ যে 
আমরা দুভাবে আক্রমণ করবো । সগতলভূমির রণাঙ্গনে শত্রুকে বাহুবলে পরাজিত 
করে আমরা লঙ্কাপুরী অধিকার করবো । লঙকাপুরশীর উপর আমাদের সর্বদা লক্ষ্য 
রাখতে হবে যাতে রাবণ ও তার অনুচরেরা বৈদেহীকে কোথায়ও স্থানাস্তারত করতে না 
পারে। কারণ, তাহলে আমাদের এই সমর প্রচেষ্টা এবং যুদ্ধ অভিযান নিরর্থক হয়ে 
যাবে। রাবণ বিনষ্ট হলেও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হবে না।, 

রামের সীতাকে উদ্ধারের ব্যাকুলতায় বিচাঁলত বোধ করে বিভীষণ সহদয়তার সঙ্গে 
বললেন, “হ ক্ষায়শ্রে্ঠ। তোমার মতো শৌর্য ও বীর্যও যেমন দুললভঃ তোমার মতো 
সেনাপাতও জগতে দূললভ। এখন, আম লৎকার দ় প্রাতরোধব্যবস্থা সম্বন্ধে যে 
সংবাদ সংগ্রহ করেছি, তাই ব্যন্ত করাছ। লঙ্কাপ,রীর চার প্রধান দ্বারে রাক্ষপরাজ 
শ্রেন্ঠ রাক্ষসবীরদের স্থাপনের সত্কল্প করেছেন । প্রহস্ত পূর্ব দ্বার এবং মহাপার্্ব, মহোদর 
্াক্ষণ দ্বার রক্ষা করবেন। পাঁশ্চম ছার ইন্দ্রীজতের অধীনে থাকবে এবং উত্তর দ্বারের 
রক্ষার দায়িত্ব থাকবে রাবণের নীজের উপর । রাবণ বোধহর প্রাচীন সংস্কারের বশবর্তা 
হয়েই ইন্দ্রজতকে অথবা নিজেকে লঙ্কার দাক্ষিণ দ্বারে স্থাপন করেন নি) 

[বভীষণের শেষ মন্তব্যাটতে সকলেই মনে মনে বিশেষ কৌতুক অনুভব করেন । 
রাম ম্‌দ- হাস্যের সহযোগে বললেন, “বম্ধুগণঃ তোমাদের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা 
বলে আন লগ্ুকার প্রধান দ্বারগুঠীলর আক্রমণকারণীদের নাম ঘোষণা করবো ।” 

সকলেই আগ্রহের সঙ্গে রামের যুদ্ধকৌশল নির্ণয়ের পদ্ধাত লক্ষ্য করাছলেন। 
এখন রামের শেষ উীন্ততে সকলের চোখে মুখেই ওৎসক্যের িহ্ন। 

সকলের কৌতুহল নিরসনের জন্য রাম শান্তভাবে বললেন, “আম, লক্ষণ, বন্ধু 
বিভীষণ ও তাঁর চারজন অমাত্য মানুষের রূপ ধারণ বরে যুদ্ধ করবো । বানরেরা 
বানর রূপেই যুদ্ধ করবে, মানুষের রূপ ধারণ করবে না। তবেই আমরা তাদের 
রাক্ষপদের থেকে স্বতম্ব এবং আমাদের স্বজন বলে চিনতে পারবো ।, 

রামের বাক্যে কলের মুখেই সমর্থনের চিহ্ন । সকলের মুখে সম্মতির চিহ্ন দেখে 
রামের নিরুিপ্ন মুখে এক পাঁবিত্র হাস্য 1বকাঁশত হলো । 

রামই তাঁর ানজের পক্ষের প্রধান সেনাপাতি, এবং শ্রেষ্ট যোদ্ধা । রানের আদেশ 
সকলেরই 1শরোধার্ষ। এইবার সকলে গভীর আগ্রহে রামের লঙকাপুরী আক্রমণের 
যোদ্ধা নিবচিন সম্বন্ধে অবাঁহত হবার আাভগ্রায় প্রকাশ করলেন । 

রামের মুখনণ্ডলে এক বিস্ময়কর আত্মপ্রত্যরের চিন্ধ। অনুত্োজিত কণ্ঠে রাম 
বললেন, “নীল পবছারে প্রহস্তের সঙ্গে শন্তি পরাক্ষা করবেন। অঙ্গদ দক্ষিণদ্বারে 
মহাপার্্ব, মহোদরকে আক্ুমণ ঝরবেন। হনুমান প।শ্চমদ্বার ভেদ করতে সচেষ্ট হবেন। 
দরাত্মা ও অত্যাচারী রাবণকে বধ করার জন্য আঁম ও লক্ম্মণ উত্তরদ্ধারে আঁভষান 
করবো । স:গ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ মধ্যভাগ থেকে আক্রমণ করবেন ।” 

রামের আক্রমণ পাঁরচালনার ব্যবস্থায় অতিশয় প্রাঁত হয়ে বিভীষণ বললেন, রাম, 
তোমার চরম জয়লাভের জন্য যেমন ইন্দ্রীজং ও রাবণের পতন আঁনবার্ধভাবে আবশ্যক; 
তেমনই কুম্ভকর্ণের বিনাশও অনুরূপভাবে আবশ্যক । কুম্ভকর্ণ এখন দীঘ* নিদ্রায় 
আঁভভুত। আমাদের সৈন্যদের বল ও বিক্রমে এবং ধ্বংসকারী শক্ির সাহায্যে 
রাক্ষসদের প্রতি-আক্রমণের মেরুদণ্ডটিকে ভেঙ্গে দিতে হবে। "হলেই রাবণ অকালে 
কুষ্ভকর্ণকে রাক্ষসদের পাঁরন্রাতারূপে যুদ্ধে নষুস্ত করতে বাধ্য হবেন। সেই অবসরে 
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তুমি রাবণের প্রধান সহায় কুম্ভকর্ণকে বধ করে রাবণের জয়ের আশাকে চিরতরে নির্মল 
' করবে। ব্রম্ষার নির্দেশ অন:যায়ী, কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ হলে, তাঁর মততযু 
অবধারিত ।, 

মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণের দেশকালোচিত উপদেশে রাম এবং উপাস্থত সকলেই প্রীত 
হন এবং আতশয় উৎসাহত বোধ করেন। বিভীষণের সহায়তা যে লগকাবিজয়্ে 
অপারিহার্ধঃ এই চিন্তা শুধু রামের হৃদয়ে নয়, সকলের হৃদয়ে বদ্ধমুল হয় । 

বানরসেনার সমবেত কণ্ঠের জয়ধবানর মধ্যে নীলাম্বু মহাসমতুদ্র থেকে উদ্ভুত 
তরঙ্গের গজ নও ক্ষীণ হয়ে যায়। সাগরের দাক্ষিণা পবন সেই গুরুগম্ভীর নিনাদক্কে 
ত্রিকুটাশখরে রাক্ষসাধপাঁত রাবণের নির্জন বিশ্রামকুঞ্জে বহন করে নিয়ে যায়। নিঃসঙ্গ 
বিশ্রামের সময় নিভৃত চিন্তার অবসরে রাবণের হৃদয়ে এক অলৌকিক জ্যোতির উদ্ভাস। 

অদূরে ভীষণ কোলাহলের মধ্যেও রাবণ সেই অদশ্য নিয়তির পদক্ষেপের শশ্দে 
সচগাকত হন । মনে এক পুলকের রেশ । রাক্ষসজন্মের অসংখ্য অন্যায়জনিত পাপের 
পুঞ্জ যেন রাবণের অজ্ঞাতসারেই তাঁর মনের কোনে এক অনুতাপের অনল প্রজবীলত 
করে। সেই পবিত্র অনলে পাপরাঁশি দগ্ধ হয়ে গেলে ব্রক্গমচেতন রাবণ বক্ষের শোঁণত- 
ধারায় সেই নিভন্ত ভস্মরাশিকে বিধৌত করে সমুদ্রের সাললাশ্রয়ে চিরাবশ্রাম লাভ 
করবেন। রাবণের উৎকণ্ঠ শ্রবণে বানরদের তীক্ষ হুঙ্কার যেন মহাকালের অমোদ্ব 
আহ্বান ! 

৯ র্ 3 খা 
রাম বানর এবং ভল্ল:ক বাঁহনী নিয়ে লৎকাপরার উত্তর দ্বার আরুমণ করতেই প্রকৃত 

সংগ্রামের সূচনা হলো । রামের আদেশে অঙ্গদ আকাশপথে যাত্রা করে শেষবান্নের 
মতো রাবণকে সাঁম্ধ স্থাপনের প্রস্তাব দলেন। অঙ্গদ এমন কথাও রাবণকে বললেন 
ষে অন্যথায় রাম যজ্ঞানষ্ঠানকারশ খাঁষদের কণ্টকস্বরূপ রাবণকে সবংশে নিধন করে 
লঙকার সমহদয় ধনরত্ব ও সম্পদ বিভষণকেই প্রদান করবেন । 

অঙ্গদ রাবণের বন্দী করার আদেশকে বিদ্রুপ করে এবং রাক্ষসদের বেষ্টনণীকে 
বাহুবল চূর্ণ করে এক লম্কফে প্রাসাদাশিখরে আরোহণ করলেন ! নিজের নাম সগর্ষে 
ঘোষণা করে অঙ্গদ রামের নিকটে ফিরে এলেন । 

অঙ্গঈদের সতর্কবাণী স্মরণ কোরে ক্লোধে এবং বিদ্বেষে রাবণের অন্তঃকরণ পঞ্পে 
হলো। তবে এই হীন আঁভলাষ চাঁরতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিভীষণ রাবণের সঙ্গে 
[ি*বাসঘাতকতা করেছে ! বিভীষণ রাজ্যকামী, সম্পদলোভী ! বিভীষণের সাঁত্বিক 
প্রবৃত্তির অন্তরালে প্রাতিহংসা ও লালসার কদর্য আঁন্তত্ব! রাম নিশ্চয়ই হীতমধ্যে 
রাক্ষসদের অনেক গুপ্ত সংবাদ বিভীষণের নিকট পেয়েছেন । হায়, বিভীষণ িম্বাসহস্তা 
হবে, এ যে স্বপ্নেও অতীত ! 

রাবণের হৃদয়ে ক্রোধ ও 'বদ্েষ, ঘণায় ও কৃপায় রূপান্তারত হয়। সামান্য এক 
রাজপণুন্র, তাও পিতা কর্তৃক নির্বাসিত ; তার এত বড় স্পধধা যে ভুবনজয়ী, 'ন্রলোকত্রাস 
রাবণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ! রাক্ষসসৈন্য ফুৎকারে না হলেও অলপ আয়াসেই 
বানরসৈন্যসহ এই সঙ্পায় রামকে যমালয়ে প্রেরণ করবে । তখন দেখা যাবে কেমন 
করে জাতিদ্রোহী, দেশদ্রোহী বিভীষণ স্বর্ণলগকার সিংহাসনে উপাঁবন্ট হবার অলীক 
বাসনা পূর্ণ করে ! অযোগ্য ব্যন্তিরও দূুরাশার শেষ নেই ! 

পুনরায় রাক্ষসরাজের অন্তরস্থ তেজবাঁহ তাঁর বিস্তীর্ণ মুখমণ্ডলে প্রাতবিম্বিত হয় । 
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না, বিভীষণের এই আশাপ্রস্নটিকে দলিত মাঁথত করে সমাদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে 
হবে। ক্লোধ এসে রাবণকে সম্মোহত করে, কলমে হৃদয় তাঁর বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতা 
আচ্ছ হয় । 

রাক্ষসরাজ ক্রোধে অন্ধপ্রায় হন । তান যণ্ধের প্রারম্ভেই প্রমাণ করবেন ষে রাম ও 
লক্ষণ যুদ্ধে তাঁর নিকট বালক মাত্র এবং রাক্ষসদের মায়াবল ও রণচাতুর্ষের তুলনায় 
তাদের শান্ত ও সামর্থ নিতান্ত আঁকাঞ্চতকর | 

প্রথম দিনের ষুদ্ধই অত্যন্ত ভীষণ িধবংসণ রুপ ধারণ করলো । অঙ্গ ও 
ইন্দ্রীজতের মধ্যে আঘাত 'বাঁনময় হলো, ইন্দ্রজতের রথ ও সারথী বিনষ্ট হলো। 
হনুমান জাম্বুমালীকে বধ করলেন। প্রবসকে বৃক্ষের আঘাতে স:গ্রীব নিধন করলেন। 
লক্ষমণের শরে বরুপাক্ষ নিপাতিত হলেন। সুষেণ বিদ্‌ন্মালীকে মৃতানুখে প্রেরণ 
করলেন । রাম ও নল রাক্ষসাঁনধনে তৎপর হলেন । 

দিনমান অস্তাচলে গেলে, ক্ষাঁণক বরতির পরে নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হলো । রাক্ষসেরা 
1নশাচর বলে পাঁরাচিত। বানরেরাও তীক্ষ: দস্টসম্পন্ন । বানর-রাক্ষসের 'হুংস্্ 
নৈশযুদ্ধে প্রাণন হত্যার ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা অপ্রাতহত গাঁততে চলে । পরস্পরের প্রতি 
আস্ফালনে এবং পরস্পরের হুগকারে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হলো । 

রামের শর 'নক্ষেপে জশীরত ও ভাঁও হয়ে রাক্ষপ মহারথাগণ পলায়নে তৎপর । 
শরাঘাতে বজজদ্রংস্ট্র, মহাপার্্ব? মহোদর, শুক ও সারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । 
সম্ম:খ যুদ্ধে রাক্ষপদের [নিস্তার নেই । 

অঙ্গদের হাতে নিগ্রহের পরে ইন্দ্রজিং ক্লোধযুন্ত হয়ে রাবণের আদেশে মায়াবল 
প্রয়োগ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । 

অদ-শ্য ইন্ত্রাজতের অতাঁকভি শরাঘাতে ক্ষতাঁবক্ষত হলেন রান ও লক্ষণ । সবাঙ্গে 
বাণাবদ্ধ হয়ে অসহায়ভাবে দুই ভ্রাতা বীর শধ্যায় শয়ন করলেন । দেহে কোন স্থানই 
অক্ষত নেই । বানরেরা তাঁদের দুজনের জীবনের আশা ত্যাগ করে শোকগ্রস্ত হৃদয়ে 
রোদন করতে লাগলেন । 

রাক্ষস শাবরে সকলের হৃদয়ে গভীর উল্লাস। পৈশাচিক আনন্দে রাক্ষসসৈন্য 
নৃত্য করতে লগলো । রান্রের গাঢ় অন্ধকারে মশালের ক্ষণ আলোক শিখাগুঁল [বস্তত 
সমরাঙ্গনে এক 'বিভীঁষকামর বাতাবরণের সধান্ট করে দই প্রবল পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্ধি তাকে 
ধষেন তীরতর করলো । 

সংগ্রব, বিভীষণ, নল, অঙ্গদ, সষেণ হনুমান প্রভৃতি সেই স্থানে উপাচ্ছিত হয়ে 
অবস্থার গুরুত্ব উপলাঁষ্ধ করলেন। এই আকাঁস্নক 1বপর্যয়ের প্রভাবে সকলেই 
মিঃয়মাণ ও কংকর্তব্যাঁবম্‌ 

তীব্র প্রাতাহংসার প্রবততে জাগাঁরও হয়ে বিভীষণ ইন্দ্রাজতকে খ'জতে চারদিক 
1নরীক্ষণ করলেন । শেষে মায়াবলে ভীষণ ইন্দ্রাজতের সাক্ষাংল।ভ করলে, ইন্দ্রজং 
সগর্বে বললেন 'ষে আমার পিতার নিদ্রাহরণকারন, রাক্ষসকুলের এবং লঙ্কাপুরীর 
সকল অনর্থের মূলঃ সেই রাম ও লক্ষ্ণকে আমি শরপ্রহারে বধ করোছ। আর 
কেউই ওদের প্রাণ দিতে পারবে না। ওদের বমালয়ে প্রেরণ করে আম লংকায় 
রাক্ষসদের প্রাধান্য অক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছি । কনিম্ঠতাত, আপ্পাঁন নির্লদ্জ; কারণ 
আপাঁন সেই সামান্য মানব রামের ক্রতদাস হয়ে দেশের প্রাতি, দেশের রাজার প্রাত 
1কস্ষাসঘাতকতা করেছেন । ধিক আপনাকে ।” 
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ইন্দ্রজিৎ লগ্কাপুরীতে প্রবেশ করে রাবণকে রাম ও লক্ষণের নিধনের সংবাদ 
দিলেন। রাবণ পূত্রকে হযেধিফুল্ল চিত্তে আলিঙ্গন করলেন । তার পরে রাবণ প্ররবাণা 
রাক্ষসী ন্জটাকে আদেশ করলেন শূন্য থেকে সীতাকে রাম ও লক্ষণের ধূলায় লুশ্ঠিত 
ম.তদেহ দেখাবার অন্য । 

'ত্রজটা সাঁতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'রাম ও লক্ষয়ণের মহখশ্রী নষ্ট হয়ান, সৃতরাং 
তাঁরা শরাঘাতে অচৈতন্য হয়েছেন মাত্র । তাঁদের মৃত্যু হয় নি” 

অন্যদিকে বানর শিবিরে হতাশা ও শোকের ছায়া। রাম ও লক্ষণের বাণাহত 
অজ্ঞান অবস্থায় সকলেই দুঃখে ও অনাগত বিপদের আশবুকায় মহ্যমান। িভীষণ 
প্রথমে সাগ্রীব হনুমান প্রভাীতিকে সান্ত্বনা প্রদান করলেও, এই রাজপূত্রদের জীবন 
সম্বন্ধে সাঁ্দহান হয়েছেন । 

শোকে; দুঃখে শিরে করাঘাত করে বিভীষণ ব্যাকুল হৃদয়ে বললেন, দ:রাক্মা 
ইন্দ্রজতের অন্যায় যৃদ্ধেই রাম ও লক্ষ্রণের এই শোচনীয় অবস্থা । হায়। আমি 
যাদের উপর নিভর করে প্রতিষ্ঠার আশা করেছিলাম, তাঁরা এখন মত্যুশয্যায় শায়িত ! 
আঁম এখন কি করবো? আমার রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ধাঁলস্যাৎ হয়েছে, রাবণের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে!” 

সুগ্রীব বোবভীষণের বিপন্ন অবস্থা দেখে সহানূভুতিপূণ হৃদয়ে বললেন, ধিমক্জ 
বিভাীঁষণ, তোমার লৎকায় রাজা হওয়ার পথ কেউই রোধ করতে পারবে না। ান্তত 
হয়ো না। রাম ও লক্ষণ শীঘ্রই গরুূড়ের সহায়তায় নাগপাশ থেকে মুক্ত হবেন। এ'রা 
আঘাত পেয়ে মছ গেছেন মাত্র । অলক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা লাভ করে রাবণকে যুদ্ধে 
পরাস্ত করবেন ।' 

গরুড়ের অভাবনীয় আঁবভর্বে চার দিকে প্রকীতর মধ এক বিপল উত্তেজনার 
ভাব পাঁরলাক্ষত হলো। আকাশ, বাতাস, সমদ্র, বালুকারাশি, তরুরাঁজ সবই 
আবেগে ক্পিত হয়ে রাম ও লক্ষণের নাগপাশ থেকে মীক্তর আনন্দে উত্তাল। 
গরুড়কে দেখেই সর্পকুল ব্রাসে বিক্ষত হয়ে গেল। রাম, লক্ষমণের ক্ষতও গরহড়ের 
স্পর্শে তিরোহিত হলো । গরুুড় রামকে আলিঙ্গন করলেন এবং নিজের পাঁরচয় 'দিলেন। 

রাম ও লক্ষমণের ইতিমধ্যে সংজ্ঞালাভে বানরসৈন্য প্রচণ্ডভাবে হুঙ্কার করে উল্লাসে 
এবং উদ্দীপনায় আত্মহারা হলো। রাম ও লক্ষমণের জয়ধ্যানতে সমদদ্রসৈকতের 
আকাশ ও বাতাস ম.খাঁরত হলো। সেই ভয়ত্কর শব্দ তিকুটশিখরে রাক্ষসরাজের 
কণে প্রবেশ করলো । রাবণ সংবাদ পেলেন, রাম ও লক্ষ্মণ পাশম্নত্ত হয়েছে । 

এঁদকে বিভীষণের হৃদয় এক অভূতপূর্ব আনন্দের আবেগে নৃত্য করতে লাগলো । 
তবে িভীষণের লৎকার সিংহাসনে আঁধাঁষ্ঠত হবার আশা তিরোহিত হয়ান ! 

বিভীষণ 'নজের মনেই এই রাজ্যকামনার চিন্তায় বিস্মিত হন । কই, আগে তো 
1তনি স্বপ্নেও লন্কার অধিপতি হবার কথা চিন্তা করেনা ন। তবে এখন লগ্কেন্বরের 
রাক্ষসোচিত তামীসকতা, অদরদার্শতা এবং 'িছ্:রতাই 'িভীষণকে তরি নিধন কামনায় 
প্রলুষ্খ করেছে! বিভীষণ তো রাবণের হ্ৃদয়বৃত্তির সংস্কার সাধনের দ্বারাই স্বদেশ 
ও স্বজনদের চিরস্থায়ী উপকারের জন্য চে্টা করোছলেন। 

কিন্তু হার, রাবণের রাক্ষসসত্তাই রাবণের উপর পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করলো । 
মহাজ্ঞানী, মহাতপস্বী রাবণের রাক্ষদসূলভ কামপ্রব্ত্তি ও মায়াবল রাবণকে তত্বজ্ঞান- 
লাভ ও আত্মোপলধ্ধির পূণ্য পথ থেকে দূরে নিক্ষিত করলো ! 
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এই পরিাস্িতিতে বিভীষণের রাজ্যের বাসনা অন্যায় ও অসঙ্গত নয়। স্বদেশ ও 
স্বজনদের আস্তত্বকে অক্ষূ্গ রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে এই পথ ব্যতীত অন্য পথ নেই । 
বিভীষণ গভীরভাবে চিন্তা করেন যে তান তো ন্যার ও ধর্মের পথই গ্রহণ 
করেছেন। রামের মাহাতআ্যকে স্বীকার করেছেন, রাক্ষসদের হৃদয়গত পরিমার্জনের 
আবশ্যকতাই অনুভব করেছেন। এই উচ্চ ও মহৎ ব্রত পালনের জন্য ষে প্রধান 
বাধাটি দূরীভূত করতে হবে, যে তীক্ষ: কণ্টকাঁটকে উৎপাঁটিত করতে হবে, সেই প্রধান 
বাধা ও কণ্টক হচ্ছে স্বয়ং রাবণ। আর রাবণ যাঁদ নিজের মস্ত কামনাতেই এই 
বিপদসত্কুল পথ িবচিন করে থাকেন, তবে বিভীষণ তো রাবণের সেই পুণ্য ব্রত 
পালনের সহায়ক, সেই অভাশ্সিত মোক্ষ লাভের পথে সহযোগী বন্ধু । বিভীষণ 
রাবণের শ্রেষ্ঠ হিতকামণ, বিভীষণ কখনই 'বিশ্বাসহস্তা বা স্বজনন্রোহী নন । বিভীষণ 
নিজের বিবেকের নিকট অপরাধ? নন। 

অন্যাদকে রাম ও লক্ষণের অভাবনীয়ভাবে পুনজাঁবন লাভ করা লঙকাঁধপাঁতি 
রাবণের নিকট এক অনাগত বিপর্যয়ের প্বভাস বলেই বোধ হয়েছে । কে এই রাম, 
এই প্রশ্ন বার বার রাক্ষসরাজ রাবণের হৃদয়ে স্বতঃস্ফর্তভাবেই ডীঁথত হচ্ছে! একি 
করে সম্ভব ! ইন্দ্রজং তো মিথ্যা সংবাদ দেয় নন তাঁকে । রাবণের হৃদয় গভগর উত্তেজনায় 
কাম্পত হর । দৈবই সর্বক্ষেত্রে বলবন্তরঃ এ বিষয়ে সংশয় নেই। কিন্তু এই দৈব যে 
রাক্ষন রাবণের বিপরণতি, তাতে সন্দেহ নেই । তবে কি রাক্ষসরাজ রাবণের দিন শেষ 
হয়ে আসছে ! তবে ক িভীষণই লগকার ভাবধ্যৎ ? 

এই মানবরূপণী রামের হাতে যাঁদ তাঁর মততযু থাকে, তবে রাবণ 1নশ্চয়ই জানতে 
আগ্রহী যে এই রাম সত্য সত্যই কে। কোন সাধারণ মানুষ কি এই বিপুল সেনা- 
বাহিন নিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করে সদ ও সুরক্ষিত লঙকাপুরণ আক্রমণ করতে সাহস 
করে ! 

রাবণের স্মাতিতে উদয় হয় ষে তিনি অতীতে বিষুর সঙ্গে ক্ষমতা পরণীক্ষা করতে 
চেয়োছিলেন, কিন্তু সুযোগ হয় নি। সেই আক্ষেপ রাবণের কখনও ধায় নি। তবে 
কি ইহজীবনে সে সযোগ হবে না! হলে, দৌঁখয়ে দেবেন রাবণ যে বিশ্রবার পত্র 
শরায় ও ধমনগতে ব্রহ্মরস্তবাহণী রাবণ-দানে, ধ্যানে, পণ্যে বারত্ে। স্বর্গ? মর্ত ও 
পাতালে কারও অপেক্ষা হাঁন নয়। রাবণ পুনরায় "চিন্তা করেন তবে কি রাম আর সেই 
আকাঁৎক্ষত পুরুষ এক ও অভিন্ন! না না, কখনই না। এই ভিখারী রাজপতুত্রকে এতটা 
মহৎ ও অপার্থব ভাবা যায় না। 

নী ৪ নর চর 

কিন্তু অন্য এক ভাবনা রাক্ষসরাজকে কিছুতেই তাগ করছে না। সম্মখ সংগ্রামে 
রাক্ষসপক্ষের উপধর্পাঁর এই বিপর্যয়ের কারণ কি? শহল, মুদগর, গদা, পদ্রিশ; 
ভীশম্দপাল, পরশ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ব্রে ভূষিত হয়ে রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধ করছে। 
বানরদের শুধু হাতের নখর ও মুখের দত্ত এবং বক্ষ ও শিলাখণ্ড লম্বল। এই দুই 
অস্ত্রের ভয়গকরতা রাবণের শিক্ষিত সেনার তীক্ষ: আয়ুধগূলিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে । 
দৌহক বলে বানরেরাই অগ্রণী । 

হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে রাক্ষসবীর ধূমাক্ষ মত্যুমুখে পাঁতত হলেন। বজ্ঞদং্ট্র নিহত 
হলেন অঙ্গদের হাতে । বার বার এই পরাজয়ে রাবণের ক্লোধানল প্রজালত হয় । এ যেন 
অক্ষ ক্লীড়ার মতো অনিশ্চয়তা । একবার বিপর্যয়ের পরে রাবণ পরবতাঁ সেনাপতির 
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উপর ফললাভের আশা করেন। সেনাপাঁতিরাও রাক্ষনায়ককে সম্রম্থ আঁভবাদন 
জানিয়ে, রাম ও লক্ষমণকে অনায়াসেই বধ করবেন বলে সব্বাধিনায়কের মনে প্রত্যাশান্ন 
উদ্রেক করেন । তারপরে নিজেদের বীরত্বের আস্ফালন করে সসৈন্যে রণক্ষেত্রে গমন করেন। 
কিন্তু ফল একই । সেনাপতির নিধন, রাক্ষস সৈন্যের পলায়ন এবং রাবণের নৈরাশ্য । 

সবশস্বীবশারদ অকম্পন হনুমানের হাতে বৃক্ষের আঘাতে প্রাণত্যাগ করলেন। 
রাবণের মন্ত্র ও সেনাপাতিরা বানরদের বিকুমে ভীত ও নৈরাশ্যষুত্ত। লগ্কাপুরীতে 
বোধহয় কোন বারই নিরাপদ নন। অবশ্যম্ভাবী ধহংসের আনিবার্ধতা ক্রমশঃ সকলের 
মনকেই অধিকার করে । 

অকম্পনের নিধনের পরে প্রহস্ত রাক্ষপরাজ কর্তক বানরদের ধৰংস করার উদ্দেশ্যে 
যুদ্ধের জন্য আঁদম্ট হলেন । রাবণের এইবার চৈতন্যোদয় হয়েছে যে প্রাতিপক্ষ অত্যন্ত 
প্রবল। রাবণের হৃদয়ে এখন এই ভয় যে রাম ও লক্ষণ এই বানরদের বিক্মের 
সাহায্যেই যুদ্ধ জয়ের পথে অনেক দূর অগ্রসব হবে। 

বিভীষণ রামকে সতক্+ করলেন । মহাবার প্রহস্তের দ্রুত সৈন্য পাঁরচালনায় বিচ্মিত 
হয়ে রাম বিভীষণকে সেনাপাতির পরিচর জিজ্ঞাসা করলেন । 

বিভীষণ বললেন, ইনি অস্ত্রবিশারদ ও বিপুল বীত্রত্ব্রে আঁধকার, সেনাপাতি 
প্রহস্ত। হান রাবণের অন্যতম মহখামন্ত্রী ও উপদেষ্টা । রাবণের সমগ্র সৈন্যের এক- 
ততীয়াংশ এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে ।, 

বানরেরা যথারীতি শিলা ও বক্ষ 1নয়ে রাক্ষসসৈন্যকে প্রহারে জজশীরত করছে । 
রাক্ষসসৈন্যও নানাবধ অস্ত্র প্রয়োগ করে বানরদের সঙ্গে প্রাণপণে প্রতিদ্বান্দ্িতা করছে । 
দু'পক্ষেই নিহতের সংখ্যা প্রচুর । কিন্তু প্রহস্ত শেষ রক্ষা করভে সক্ষম হলেন না। 
নীলের সঙ্গে প্রচণ্ড দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবত্ত হয়ে নীলের ললাটে মূষলের দ্বারা আঘাত 
করলেন । কন্ত বারবিক্রম নীল এক বৃহৎ িলাখণ্ডের দ্বারা প্রহস্তের মন্তক চূর্ণ 
করলেন । 

রাক্ষপদের সকল উৎসাহ সেই মুহুতের জন্য শেষ হয়ে গেল, মনে হলো । প্রহস্তের 
সৈন্যবাঁহন। নেতার অভাবে নির-দ্যম ও নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়ে লত্কাপুরণর মধ্যে গলারন 
করলো । প্রহস্তের সঙ্গে তাঁর চার প্রধান অনচরও কালের কবলে পাঁতিত হলেন । 

উত্তরোত্তর বিপর্যয়ের মুখে রাবণের মনের স্থ্ষ্য সম্পূর্ণভাবে বনষ্ট হয়। বানর 
সৈন্য এবং বানর সেনাপাঁতরা যে ভীষণ শান্তশালণ, এই িবষয়ে রাবণের মনে আর কোন 
সংশয় নেই । রাবণের চিন্তা এই যে কোন রকমে যাঁদ রামলক্ষমণকে পরাজিত ও 
1নহত করা যায়, তবে বানরেরা সদলবলে লঙ্কা ত্যাগ করে পলায়ন করবে । রাবণ "স্থুর 
করলেন তান নিজেই যুদ্ধে যাত্রা করবেন । 

প্রহস্তের মতত্যু প্রমাণ করেছে যে বানরেরা অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দুধর্ধ। রাবণ আর 
তাদের উপেক্ষা না করে নিজেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন। বিভীষপ যথারীতি 
রাম, লক্ষণ প্রভীতিকে রাবণের বার্ধবত্থা এবং অপরাজেরতার কথা বললেন। 'বিভীষণ 
রাবণের 'বাঁচন্র শরসম্ভারের রহস্যও রামকে জানালেন । 

রাবণের সঙ্গে এলেন ইন্দ্রীজৎ অতিকায়, মহোদয়, কুম্ভ, নিকুম্ভ প্রভাতি রাক্ষস 
মহারথীগণ । লঙ্কাপরশ ত্যাগ করার আগে রাবণ পুরী রক্ষার যথোপয্বস্ত ব্যবস্থা 
করেছেন, যাতে লঙকায় তাঁর অনংপাঁস্থাতির সুযোগ নিয়ে কেউ প্রবেশ করতে না পারে । 

রাবণ নিজে যে পাঁথবাজয়ী বার তার প্রমাণ দিলেন স্মগ্রীব, নল, নীল গর, গবাক্ষ 
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প্রভৃতি বীরদের সংঘত করে। রাবণের বিক্রমে ও রণনৈপুণ্যে অসংখ্য বানরসৈন্য 
নিহত হলো । রাম, লক্ষ়ণকে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনুমতি দিলেন, কারণ রামের 
ধারণা হলো যে এই দুজয় বীরত্বের যোগ্য প্রত্যুত্তর একমাত্র লক্ষ্মণ অথবা 'তিনি নিজে । 

[বিভীষণ রামকে সমর্থন করে বললেন, “রঘুনাথ, আমার জ্যেষ্ঠের বীরত্বের তুলনা 
নেই, মেধার তুলনা নেই, জ্ঞানের তুলনা নেই। তান বেদাবিদ, ব্ঙ্ধত্ৰ ও তপস্যা- 
পরায়ণ। এ.কে সহজে বধ করা যাবে না। সত্য কথা বলতে ক, ইন্দ্রীজ কুম্ভকণ“ 
ও রাবণ, এই [তিন বান্তিই লৎকার শ্রেন্ঠ বীর । রাবণ 'বশ্বজয়ী, ইন্দ্রজৎ অজ্প বয়সেই 
অত্যন্ত িক্রমশালণ এবং প্রায় অজেয়। কুম্ভকর্ণ অতাব শক্তিমান, অথ আসহরিক শাস্ত- 
সম্পন্ন । এদের শেষ করতে পারলেই ল্কাপুরীর পতন ঘটবে । তুমি এখন নহে 
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করো 

রাবণের অস্ত্রাঘাতে লক্ষমণ সাময়িকভাবে ধরাশায়ী হলেন । কিন্তু বীর হনুমানের 
মষ্ট প্রহারে রাবণ নিজে সংজ্ঞাহীন হলেন। সংজ্ঞা লাভ করে রাবণ দ্বিগুণ 1বক্রমে 
রামের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন । 'বিন্তু অজ্পক্ষণ যুদ্ধের পরে রাবণ মোহগ্রন্ত হলেন । 
রামের অলৌকিক বীরত্ব ও ভব্যর্থ শরসম্ধান রাবণের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত 
করলো। রাবণ রামকে চাক্ষুষ দেখে হয়তো উপলাঁষ্ধ করলেন যে রাম এক ভীষণ 
বৈরণী এবং লৎ্কার বিষম 'বপদ উপাঁস্থত। 

দ্বৈত সমরে প্রথম সাক্ষাৎকারে রাম প্রাতিপক্ষ রাবণের অসামানা বারত্তের প্রাত শ্রদ্ধা 
ও স্বীকৃতি জানিয়ে, তাঁকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন । রাবণ তখন সত্যই 
রণক্লান্ত। রাবণ দারথণীকে রথ লঙকাপুরীর আভম-খে চাঁলত করতে আদেশ দিলেন । 

কে এই শত্রু, যে এই প্রথম দর্শনেই তাঁর হৃদয় জয় করে নিলো ! এই নবদবাদল- 
শ্যাম বর্ণ, মুখের 1দব্য কান্ত, অপরপ অঙ্গসৌঘ্ঠব, এ সবই কি এক সাধারণ মানবের 2 
কেন রামের শত্রুর প্রাতি অহেতুক এই করুণা ! রামের সুন্দর আননের স্বর্গাঁয় 
জ্যোঁতিতে যেন দয়া ও প্রেমের এক অপূর্ব মিশ্রণ । রাবণ আর চিন্তা করতে 
সক্ষম হন না। 

সং নী নি নাহ 
. াবভীষণ মনের গোপন ব্যাথার কথা ব্যন্ত করতে পারেন না। পাঁতব্রতা ভাষা 

সরমা এবং "প্রয় পুত্র তরণীসেনের বিরহে মধ্যে মধ্যে তিনি মনে মনে কাতর হন । 
রাম লক্ষ্য করেন মিত্র বিভীষণের এই ভাবান্তর। কিন্তু সঙ্গত কারণেই কোন প্রশ্ন 
করেন না। 

বিভীষণ তাঁর মনের দুঃখ অতি কন্টে সংবরণ করেন। নাজানি কবেরাক্ষস- 
রাজ পুত্র তরণীসেনকে যুদ্ধের আদেশ দেন। 1পতৃভন্ত তরণীসেন 'কম্তু জ্যেক্ঠতাত 
অন্ত প্রাণ। বিভীষণ [নশচিত যে স্বদেশ ও স্বজনের পক্ষ অবলম্বন কোরে রাবণের 
খ্যাঁত ও মধাদাকে অটুট রাখতে কিশোর তরণীসেন রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবেই । 
রামকে দেখে প্রকৃত ভন্তের মতো সে প্রাণে গভীর পুলক অনুভব করবে। পিতার 
মতো পযন্র তরণীসেনও রামের অনুরাগী ও গুণগ্রাহী । 

কিন্তু রাবণ য.দ্ধের পারণাম সম্বন্ধে উদ্ছিগ্ন হয়ে তরণসেনের আগেই কুম্ভকর্ণকে 
ৃদ্ধে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সূতরাং অকালে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করতে হলো । 

বানরসেনার নিরম্তর উল্লাসধানতে রাবণের রাক্ষসহ্দয় কম্পিত হয়। কিছ্তু 
রাবণ নিজের মনোবল অক্ষ রাখতে মনে মনে মীতাকে কামনা করেন। রাবণ অথবা 
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কু্তকর্ণ রামকে নিহত করতে সক্ষম হলেই, রাবণ জনকনান্দ্নীর দেহ উপভোগ 
করবেন [ 

পদভারে, মেদিনী কম্পিত করে এবং প্রবল হুগকারে সমগ্র লঙ্কাপুরী এবং সমদ্র 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রণভূমিকে নিনাদিত করে, কুদ্ভকণ অসংখ্য রাক্ষসসৈনোর সমাভি- 
ব্যাহারে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন ৷ কুম্ভকর্ণের বিশাল দেহ, 1বরাট মস্তক এবং সুদ 
ও লৌহকঠিন হস্তপদ বানরদের হৃদয়ে আতঙ্কের সগ্জার করে। কুম্ভকর্ণ সংখ্যাহীন 
বানরকে বধ করেন। কুম্ভকর্ণের আগ্নগোলকের মতো রন্তবর্ণ চক্ষুদুটি দূরস্ত বেগে 
শত্রু সৈন্যকে অনসরণ করে মুস্ট্যাঘাতে এবং গদভারে তাদের ধহংস করে । 

বিভীষণ ইতিপূবেই রামকে কুম্ভকণ্ণের নিদারণ বলবীর্য ও হিংস্র ষহদ্ধপ্রকৃতি 
সম্বন্ধে অবাহত করেছিলেন । কুম্ভকর্ণের রণহগ্কারে সমুদ্রে উচ্ছ্বাসত ও পর্বত 
কম্পিত হলো । এই প্রথম বানরদের মধ্যে রাহি রব। 

নল, শরভ, গবাক্ষ, অঙ্গদ সকলেই কুম্ভকণেরি নিকট পরাজিত হয়েছেন । এমন 
ক, বীর চড়ামাঁণ হনুমান কুম্ভকর্ণের শুলের আঘাতে 'বিদীণ“বক্ষ হয়ে প্রচণ্ড গর্জন 
করতে লাগলেন। সংগ্রীব নিক্ষিপ্ত পর্বত কুম্ভকর্ণের বক্ষের আঘাতে চূর্ণ হলো । 
বানরেরা এই ভীমকায় কুম্ভকর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম | 

হনুমান কৌশলে কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছেদন করার পরে লক্ষ্মণ তাঁর প্রাত বাণ 
নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সোঁদকে ভ্রক্ষেপ না করে কুদ্ভকর্ণ রামের সঙ্গে যদ্ধ করার 
কামনা প্রকাশ করলেন । 

কুম্ভকর্ণের ক্ষতাঁবক্ষত প্রকাণ্ড দেহের উপরে বানরেরা বিচরণ করতে প্রলযষ্ধ হলে, 
কুম্ভকর্ণ তাদের দূরে নিক্ষেপ করলেন । 

1কম্তু রাবণের সেই অদৃশ্য নিয়াতই রাবণের কনিষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে মারাত্মক আঘাতে 
জর্জারত করতে উদ্যত হলো ।. রামের শরপ্রহারে কুদ্ভকর্ণ 'ছন্নবাহ্‌ ছিম্নপদ । 
কুদ্ভকণ্ণ 1বকটভাবে মুখ ব্যাদান করে রামকে আরুমণ করলেন। রাম ভীষণদর্শন 
এন্দ্র বাণ ধনকে সংযোজন করে রাক্ষসপ্রবর কুম্ভকর্ণের সুবৃহং মস্তকাঁট ছেদন 
করলেন। বিরাট পর্ব ততুল্য কৃম্ভকর্ণের দেহি ধরায় লুশ্ঠিত হলো । লঞকার গৌরব- 
সূর্ধ লব্জায় মেঘের অন্তরালে অন্তাহত হলো । 

কুম্ভকর্ণের পতনে বানরদের আনন্দধহানতে লগকার সিংহাসনে উপাবস্ট রাবণের 
হৃদকম্পন উপস্থিত হলো । দ:তের মুখে কুম্ভকণের নিধনের সংবাদে রক্ষরাজ জ্ঞান- 
শূন্য হয়ে সিংহাসন থেকে ভূতলে ল:়শ্ঠিত হলেন । 

সাঁদ্বঘত লাভ করার পরে হা কুম্ভকর্ণ হা কুম্ভকর্ণ বলে বিলাপ করঠে করতে 
রাবণ শিশুর মতো রোদন করলেন । কুম্ভকর্ণের মত্যুতে যেন রাবণের ডান বাহুটি ছিন্ন 
হয়ে ধরণীর ধঁলকণায় পারণত হলো । লৎকাপুরীতে শত সহস্র গৃহে পাঁতহারা, পূুত্র- 
হারা রাক্ষসীদের রুন্দনধরান রাক্ষনরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করলো । . 

ক্রমে সমর এসে কুম্ভকর্ণের পর্বতপ্রমাণ শবাঁটকে গ্রাস করলো। কুম্ডকর্ণের সঙ্গে 
অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যও নিহত হয়েছে। তাদের খাঁণ্ডত, বিকৃত ক্ষতাঁবক্ষত দেহগাঁলও 
সমুদ্রের অতল গহ্বরে বিলীন হলো । 

ধিপরীত 'শাবরে 'িভঁষণের হৃদ গভীর শোকে অভিভুত। বিভীষণ স্মরণ 
করলেন যে কুম্ভকর্ণ সীতা হরণের নৌতিক ধ্যান্তর বিরুদ্ধে রাবণের নিকট প্রতিবাদ 
করোছিলেন। কুম্ভকর্ণ পাপকে ঘৃণা করলেও, পাপীকে ঘ্‌ণা. করেন 'নি ভ্রাতা 
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রাবণের প্রাতি ভ্রান্তৃবাংসল্যে এবং স্বদেশের প্রাত অনুরাগে অন:প্রাণত হয়ে কুম্ডকর্ণ 
রামের বিপক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । কিম্তু কুম্ভকণে'র আগের একটি উত্তি 
থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে রামের অলৌকিক শন্তি সম্বন্ধে [তান অজ্ঞ ছিলেন না। 
হয়তো কুদ্ভকর্ণ রামের হাতে মৃত্যু কামনা করোছলেন। 

বিভীষণ মানসচক্ষে লক্ষ্য করলেন যে অহঙ্কারী রাবণের রাক্ষস-কামনার সাঁলল- 
সমাঁপ রচনা করতে সমুদ্র যেন ক্লমশঃ লগ্কাপরীর নিকটবতর্ট হচ্ছে । 

গং গং ৬ রত 

কুম্ভকর্ণের অগ্রত্যাঁশত নিধনে লঙকার রাক্ষসপুরীতে গভীর শোকের ছায়া। 
রাবণ এবার তাঁর অন্য পূত্রদের যুদ্ধে প্রেরণ করতে সংকজ্প করেন। ইন্দ্রজৎ রাক্ষস- 
রাজ রাবণের এবং স্বর্ণলত্কার শেষ অবলম্বন । এখনও রাবণের আশা হয় যে হয়তো 
অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করে, পুত্র মেঘনাদ তার ভয়ঙ্কর শরপ্রহারে রাম ও লক্ষয়ণকে 
নিহত করবেন। 

কিন্তু রাবণ িভীষণের মতত্যুহননতার কথা অবগত হলেও, রাম ও লক্ষণের অস্ঘের 
দ্বারা অবধ্যতার গোপন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবাহত নন । নিজের এবং ইন্দ্রজতের চরম 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার আগে, রাবণ তাঁর চার পনত্র নরান্তক, দেবান্তক, '্রীশরা ও 
আঁতিকায়কে সৈন্য পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করলেন। এই পত্রেরা 
সকলেই উদ্ধত প্রকাতির এবং দর্ধর্ষ বীর। পত্রদের সুগঠিত তনুগ্লর প্রাত 
দৃষ্টিপাত করে রাবণের মনে গর্বের অন্ত নেই । এরা সকলেই রাম ও লক্ষমণের যোগ্য 
প্রতিদ্বন্দ্বী । 

রাবণ তাঁর দুই বৈমান্রেয় ভ্রাতা মহারথী মহোদর ও মহাপার্বকেও তাঁদের ভ্রাতু- 
পূতরদের পরে সৈন্যাপত্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। এই আহ্বান এবং অন:রোধ 
সবই রাক্ষপরাজের আদেশ এবং অবশ্য পালনীয়। সকলেই কুম্ভকর্ণের মৃত্যুজনিত 
শোক ও দ:ঃখকে পারহার করে শতুবধের প্রাতশ্রুুতি প্রদান করলেন । রাক্ষসশ্রেন্ঠ রাবণ 
এই প্রতিশ্রুতির মূল্য কি, তা বোধহয় ক্রমশঃ উপলাধ্ধ করছেন। 

রাবণ একাঁদকে যুদ্ধের পরবতঁ পর্যায়ের জন্য প্রন্তুত হচ্ছেন । অন্যদিকে নিজের 
পর্বত্চড়ার 'বরামকুঞ্জে সুযোগ্য ভ্রাতা মহাবলা কুম্ভকর্ণের জন্য শোকে মগ্ন হচ্ছেন। 
রাবণের হাদয়ের হাহাকার যেন সমুদ্রোখিত বায়ুবেগে সণ্চারিত হয়ে লৎ্কার আকাশে, 
অরণ্যে, প্রাসাদে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। 

সাগরের িবরামাবহীন তরম্গগর্জনের মধ্যে একটি নোতিবাচক শব্দপ্রবাহ এসে রাবণের 
কর্ণকুহরৈ প্রবেশ করছে । রাক্ষসরাজ সেই শব্দকে উপেক্ষা কোরো এক ইতিবাচক 
প্রত্যয়ের স্তম্ভের উপর জের ভগ্নপ্রায় আশাকে স্থাপন করতে প্রয়াসী হচ্ছেন। 

এই দুঃখ ও সংকল্পের সীন্ধক্ষণে শান্ত পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করলেন রাজ্জী 
মন্দোদরী । লখ্েশ্বরীর সেই নয়নলোভন সাশ্রী আননে বিষাদের স্বাক্ষর, কুসুম- 
কোমল দেহলতাটি ঈষং অবসন্ন । রাণীর দুই চার: নেত্রে ক্লান্তির চিহ। মন্দোদরশীর 
প্রীত দৃষ্টি নক্ষেপ কোরে রাবণের হৃদয়ে শঙ্কা জাগে । 

মন্দোদরী রাবণের সম্মহখে এসে দাঁড়ালেন । 'তাঁন যেন দঃখের এক প্রাতমনর্ত। 

ললাটে করাঘাত করলেন মন্দোদরী। সজল নয়নে পতির অবনত ম.খাঁট লক্ষ্য 
করে রাণী কাতর স্বরে বললেন, হায় রক্ষরাজ, বিভীষণ আগেই আপনাকে ত্যাগ 
করেছে'। আপনার পাপের ভাগী হতে চায় ?ীন; সে। আপনাকে অনেক হিতোপদেশ 
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ধারক ও মহানুভব বিভীষণ 'দিয়েছিল। আপাঁন আপনার ক্ষমতার দর্পে সে সবে 
কর্ণপাত করেন নি। আম জান, দেবর কুদ্ভকর্ণও আপনার সীতাহরণের দক্কাতকে 
মহা পাপ বলেই চিহ্নিত করেছিল। সাঁতাকে তার পাঁতর কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য 
অনুনয় বিনয়ও করেছিল । কম্তু আপাঁন ষে শুধু তার কথা শোনেন নি তাইই নয়, তাকে 
তিরম্কারও করোঁছলেন, অপমানও করেছিলেন । িদ্তু নিজের পরায় ও মৃত্যু নিশ্চিত 
জেনেও, ভ্রাত্তববৎপল কুম্ভকণ্ণণ আপনার পক্ষে বুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে । রাক্ষসনাথ, 
আপান কি কারোর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবেন ? পারবেন না৷ তবে কেন অকারণে এত 
প্রাণ বাল দিয়ে শুধু আপনার নিজের অহমিকাকে অক্ষ রাখার বৃথা চেষ্টা করছেন ?' 

রাবণ নীরবে প্রিরতমা পত্তীর এই ভর্চসনা শুনাছলেন। রাবণের হাদয়েশবরী 
মন্দোদরী এখন হয়তো আর রাবণের হৃদয়ের স্পর্শ সম্পূর্ণভাবে অনভব করতে পারেন 
না। কিন্তু তিনি এখন যা বলেছেন, তা মন্দোদরীরই যোগ্য | 

রাবণের নিকট মন্দোদরীই সেই নারী যাকে রাবণ হাদয়ের সকল উষ্ণতা 'দিয়ে 
এখনও ভালোবাসেন । সাতাকে তান কামনা করলেও, মন্দোদরীর আসনে সাঁতাকে 
স্থাপন করার কল্পনাও করেন নি। সাঁতা রাবণের 'নিকট মায়া, যে তাঁকে নিয়ত প্রলুব্ধ 
করছে । সে মায়ার রহস্য হয়তো রাবণ ভেদ করতে সক্ষম হন 'ন। তাই রাক্ষস-মায়ার 
কৌশলে রাবণ সীতাকে এবং রামকে বণনা করার চেষ্টা করছেন । 

রাবণকে 'নির-ত্তর,লক্ষ্য করে মন্দোদরার ধৈর্যচুাতি ঘটলো । লব্কাপুরীতে যুদ্ধের 
প্রথম থেকেই বিপ্ষয়ের পারম্পষে রাজ্ঞী মন্দোদরীর শাঁঞ্কত হৃদয়, নৈরাশ্য ও বিষাদে 
নিমাজ্জত হয়েছিল। এই বিপয় ও আঁনম্টের মূল যে তাঁর পাতিদেবতা, একথা 
তানি মুহূর্তের জন্যও 1বস্মৃত হন নি। 

মন্দোদরী ঈষৎ উত্তেঁজিতভাবে বললেন, “মহারাজ, এখনও কি আর্পান আপনার 
নিজের ভুলগৃঁল বুঝতে পারেন নি ? লঙকার সর্বনাশ যে আসন্ন, একথা কি এখনও 
আপনার মনকে পাড়া 'দচ্ছে নাঃ হায়, আমাদের সকলের কি দুভগ্যি যে শুধু 
একজনের উগ্র অহংকার ও ক্রোধের ফলে একটি সমগ্র জাত নস্ট হয়ে গেল! রাক্ষপরাজ, 
আপনার শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, তপস্যা, আরাধনা সবই ?ক আপনার প্রবৃত্তর যৃপকাচ্ছে 
নিঃশেষ হয়ে গেল! হায় দুরদূষ্ট, কেন আপাঁন বিভীষণ, কুম্ভকণণ ও আমার 
সতর্ক বাণকে বার বার উপেক্ষা কোরে এই স্বপ্নের লৎ্কাকে প্রাতিকারহীন 'বপদের 
মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন! 

--কে বলেছে প্রাতকার নেই, মহারাণী 2 তুম আমাকে অধথাই তিরস্কার করছ। 
তুম কি জান আমি লগ্কার ধন, সম্পদ, এম্বর্য” প্রতিপাত্ত বাদ্ধর জন্য এবং শিল্প, 
কলা, 'বিজ্ঞানের উন্নাতির জন্য, অথবা প্রজাদের দুঃখ লাঘব করার জন্য কত বিনিদ্র রজন? 
আতিবাহত করেছি, কত ক্লেশ সহ্য করোছ, কত বিলাসতা বর্জন করোছি? আম 
গনয়ত দেব মহেশ্বর ও মহাশান্তর আরাধনা করেছি । আম কি আমার নিজের হাতে 
গড়া দেশকে নষ্ট হতে দিতে পারি? আম পরদেশ-আক্রমণকারণী রামকে যাঁদ উপযক্ত 
শিক্ষা না দিতে পাঁর তো আমার নাম রাবণই নয়। তুমি কিছু চিত্তা কোরো না, 
ল্কেন্বরবী। আমি আমার পুত্রদের এবং অন্য ভ্রাতাদের আহ্বান করোছ। তারা 
শীঘ্রই ষুদ্ধে যাত্রা করবে এবং শব্তুকে ধৰংস করবে ।' 

মহারাজ আপাঁন এখনও আশা করছেন যে আপনার অজ্পবয়স্ক পুন্রেরা 
এবং দুই বৈমান্রেয় ভ্রাতা, মহাবীর মহোদর ও মহাপার্্ব শতকে নিধন করবে | আশ্চর্ষ, 
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এখনও আপনার চৈতন্য হলো নাযে রাম; লক্ষমণ ও বানরদের আপাঁন কোন 'দিনই 
পরাজিত করতে পারবেন না !” 

মন্দোদরণীর তীক্ষ কণ্ঠস্বর যেন বিরামকু্জের গবাক্ষ পথে নির্গত হয়ে পর্বত চূড়ায় 
[গিয়ে প্রতিধাঁনত হলো । 

মন্দোদরীর কক উন্তিতে আজ রাবণের হৃদয় কম্পিত হয় কেন! যে দুই বাহু 
স্বগের বহু দেবতাকে, মতের্টর বহু বীরকে এবং পাতালের নাগ প্রভৃতি দর্রধর্য 
গোম্ঠীকে 'নাঁজতি ও নিগৃহীত করেছেঃসেই দুই বাহু কেন আজ সত্য সত্যই বলবীর্ধ 
শুন্য বলে মনে হয়! এঁক মনের ভ্রান্ত, না হৃদয়ের দৌর্বল্য, না দেহের অবসাদ ! 
একি সেই অমোঘ পরিণামের শেষ কাহিনী, নিয়াতর শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসরণ ! রাবণের 
দুষ্ট ক মায়ায় ব্যাহত হচ্ছে ? 

মন্দোদরণীর উীন্তর শেষ অশর্ধট স্মরণ করে রাবণ সংযত কণ্ঠে বললেন, প্রয়তমে; 
তুমি রাক্ষস রাবণের সহধাম্ণী । তোমার পক্ষে স্নায়বিক দৌর্বল্যে এতটা ভেঙ্গে পড়া 
উচিত নয় । মহারাণন, তুমি প্রকৃতিস্বরূপা, তুমিই তো আমার শান্ত । তুমি বিরূপ 
হলে, ভাগ)লক্ষপ্াই আমার প্রতি বিরুপ হবে। মন্দোদরী, আমার পুন্রেরা কেউই 
নিবার্য নয় । তুমি মনে কোন আশওকা রেখো না। শত্রু পরাঁজত হবেই ।, 

এত দুঃখের মধে/ও রাজ্ঞী মন্দোদরীর মূখে একটি মধুর হাঁসি বিকাশত হয়। 
মন্দোদরাী হাদয়ের ববছেষ ও বিক্ষোভের ভাব পরিহার করে, রাবণের প্রাত সহানূভূঁতি- 
সম্পন্ন হতে সচেষ্ট হন। বিদ্বেষ থেকে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাঁর স্বামী তো প্রভূত 
শান্ত এবং বহুবিধ গৃণের আঁধকারী । তাঁর স্বামী তো বেদজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ ও তপস্বী। 
তাঁর পাঁতির ধারক সত্তাট তো তাঁর রাক্ষস সভার মতো কামরূপী নয়। মন্দোদরীর 
মনে অকস্মাৎ এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে রাবণের চরিত্রের এই বৈপরাত্যই তাঁর জীবনে 
এই চরম বিপর্যয়ের সূচনা করেছে । মন্দোদরী মনে মনে নিশ্চিত যে রাক্ষস রাবণের 
নত্কীত নেই। 

রাবণের ম্যন্তর কথা রাবণ গনজেই একাঁদন মন্দোদরণীকে ব্যন্ত করোছলেন। লৎকার 
ভাবষ্যং যে বিভীষণ, এই কথাও রাবণ প্রকারান্তরে উল্লেখ করে ছিলেন । তাই মন্দোদরাী 
রাবণকে জ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়েই ?নর্ভূল পথে নিয়ে আন্লার শেষ চেষ্টা করলেন । 

রাবণের উীন্তর প্রত্যুত্তরে কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করে মন্দোদরী শান্ত কণ্ঠে 
বললেন, মহারাজ, যাঁদ কোথায়ও আমার ধব্টতা হয়, মার্জনা করবেন। আম দানব- 
শ্রেষ্ঠ ময়ের কন্যা । আপনার জ্ঞানে, গুণে বিকুমে আভভূত হয়ে পিতা আমাকে 
আপনার হাতে সম্প্রদান করেছিলেন । মহারাজ, আমার জ্ঞানের পারিধি আপনার 
তুলনায় সমূদ্রের নিকট গোম্পদ তুল্য। তবুও আমি আপনার ধর্মপত্রী, সহধা্মনী। 
হত কথা আঁম যেমন বুঝ আপনাকে তেমন বলার আঁধকায় আমার আছে ।' 

মন্দোদরীর প্রশীতিপূর্ণ বচনে আকৃষ্ট হয়ে রাবণ বেশ কিছুক্ষণ 'প্রয়তমা পত্বীর 
ব্যাকুল নয়ন দুটির প্রাত দষ্টি নিবদ্ধ করলেন । মন্দোদরী লক্ষ্য করলেন ষে রাবণের 
মুখমণ্ডলে চিন্তা ও উত্তেজনার "হের পাঁরবর্তে এক অপূর্ব জ্যোতি। যেন রাবণ 
ইতিমধ্যেই উপলাঁষ্ধ করেছেন, মন্দোদরী তাঁকে ক বলবেন। সহমার্মতার এক প্রসব 
ভাব এসে রাবণের আননকে আঁধকার করে । 

রাবণ প্রশান্ত বদনে বললেন, পপ্রয়তমে, তোমার কথাগাঁল শুনতে থুব ভালো 
লাগছে আজ । আ'মষেন ক্রমশঃ িজেকে খজে পাচ্ছ গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে। 
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আরও মনে হচ্ছে মনের চারপাশে যে নাঁবড় আঁধার, সেই আঁধার ভেদ করে ফাঁকে 
ফাঁকে বিশুদ্ধ আলোর রাম এসে অর্তদস্টিকে স্বচ্ছ করে দিচ্ছে। রাণী, তুমি বা বলবে, 
বলো, নিভয়ে বলো ।” 

মন্দোদরী তাঁর এই রহস্যময় ও মহানুভব স্বামীর হৃদয়ের পাঁরবর্তনে মনে মনে 
আম্বস্ত হন। তান রাবণের এই আত্মান:সম্ধানের প্রবণতাকেই জাগাঁরত করতে উন্মুখ । 

বিলম্ব না করে মন্দোদরী ধারভাবে বললেন, প্রভূ, আপাঁন আপনার রাক্ষস- 
প্রবন্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্যায় ও অধধর্মৈর আশ্রয় নিয়েছেন । আপা বক্ষচ্যুত 
হয়েছেন, আপাঁন মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, প্রভু । আমি আপনাকে বার বার বলোছি যে 
সীতার থেকেই লঙকার সর্বনাশ হবে । ওকে ত্যাগ করুন, ওকে রামের কাছে 'ফাঁরয়ে 
দিন। যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনাকে দূরীভূত করুন, আর্যদের সঙ্গে সাম্ধ করুন ।, 

মন্দোদরীর বাক্যে বচালত হয়ে রাবণ আকুল কণ্ঠে বললেন, “মহারাণ?, আমি সব 
জাঁন। কিম্তু এ আমার 'নয়াতি, হয়তো এই আমার কাম, আমার রাক্ষসজন্ম থেকে 
উদ্ধারের শেষ অবলম্বন । সাীতার্পণী মায়ার দ্বারা যে বরাট শা আবৃত হয়ে আছে; 
আমি এত সহজেই তাকে স্বীকার করতে চাই নি। চেয়েছি, বিভীষণের স্বপ্নের ইস্ট 
সেই বিষুককেঃ যাকে আম খুজে পাই নন । এখনো আমার একান্তিক কামনা যে তার সঙ্গে 
সংগ্রাম করেই, ইহলোক ত্যাগ করবো । মন্দোদর+, সীতাকে পরমা প্রকীত বলে স্বীকার 
করার সময় দি এখনই হয়ে গেছে বলে তুমি মনে করো 2 না, না, এখনও শেষ পরীক্ষা 
বাকী। রাবণকে মর্খ ভেবো না। যে জ্ঞান আনবার্ধভাবে আসছে, তাকে ধীরে ধীরে 
আসতে দাও । কিন্তু ভুলে যেও না, আমি স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল-জয়ী রাবণ, যে মান 
বশ্রবার পুত্র, রাক্ষসী কৈকসীর গভ'জাত । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আমি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ 
করবো, শেষ পর্যন্ত দেখবো, তবে আমার শান্ত, তবে আমার নিবণি | হাঃ হাঃ হা হা" 1, 
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রাক্ষপদের পরাক্রমে এবং যুদ্ধের নৈপুণ্যে বাঁস্মত হলেও, রাম, লক্ষণ, সরব 
হনুমান, অঙ্গদ জাম্ববান প্রস্ভীত কেউই যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে সশ্দিহান হন নি। রাবণের 
বারত্বপূ্ণ ও গম্ভীর আননে তাঁর চাঁরত্রের যে বৌশম্ট্য ও বৌচন্র্য প্রাতফাঁলত হয়োছিল, 
তা রামের সুক্ষ দষ্টি ও তীক্ষ2 বোধকে আঁতক্রম করে ন। মূহূর্তের দর্শনেই রাম 
রাবণের বিরাট ব্যন্তিত্ব ও উন্নত "চত্তবৃত্তির সম্ধান লাভ করেছিলেন । রামের হৃদয় যেন 
গনজের অজ্ঞাতসারেই স্বীকার করেছিল--“হ্যা, এই আমার যোগ্য বৈরী ।” 

লঙুকাদ্বীপে আর্ধদের প্রভাব বিস্তার করতে হলে রাবণকে পরাভূত করে 'বভীষণের 
'শিরে রাজম.কুট স্থাপন করতে হবে । কুম্ভকর্ণের মৃত্যু রামের পথ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য 
সাধনের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়কে দূরাঁভুত করেছে । বাকা ইন্দ্রজৎ এবং রাবণ 
নিজে। রাম অন্য কোন রাক্ষস রথী ও মহারথীকে তেমন গুরুত্ব দেন না। বন্ধু 
স্রীব ও তাঁর অন:চরেরাই এই সব রথী মহারথীকে নিধন করার পক্ষে যথেম্ট । 

রাবণের পদত্র নরান্তক বেগবান অশ্বে আর হয়ে শত্রসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে 
বানরদের বিধবস্ত করলেন । কিন্তু অঙ্গদের মুষ্টপ্রহারে তাঁর প্রাণবায় নির্গত হলো । 
ভ্রাতা শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে দেবান্তক ও 'ত্রাীশরা অঙ্গদকে আক্রমণ করলেন । 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত হনুমানের বজ্ত্রসম মযাষ্টপ্রহারে, দেবাস্তক নিজের আঁন্তম মুহূর্ত 
উ্গলাষ্ধ করে ভ্রাতার পথেরই পাঁথক হলেন । 'িিশিরার মৃণ্ডকে হনমান খডগপ্রহারে 
'বাচ্ছন্ন করলেন । 
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অঙ্প সময়ের িরাঁতিতেই রাক্ষসরাজ তাঁর তিন পুত্রকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল হলেন। 
রক্ষসসৈন্য কিন্তু পূনরায় পর্ণ বিকুমে বানরদের আক্রমণ করলো । নানাবিধ অস্ত 
প্রয়োগ করে বানরদের বধ করতে প্রবৃত্ত হলো। বানরসৈন্যও অকুতোভয়ে শিলা ও 
বক্ষ নিয়ে তীব্রভাবে প্রাত-আক্রমণ করে রাক্ষসদের শাবির শ্লাসের সৃষ্টি করলো । 

1নশাচর রাক্ষসেরাও ক্রমশঃ উত্তোজত হয়ে বন্য পশহুর মতো 'হিংস্রভাবে বানরদের 
প্রীতি ধাঁবত হলো । কিম্তু বানরদের তীক্ষ নথ ও দন্ত রাক্ষসদের আক্রমণের তীব্রতাকে 
স্তীমত করলো । 

মহোদর নলের প্রাত শর বর্ষণ করেও যুদ্ধজয়ে কৃতকার্য হলেন না। নীল বৃক্ষের 
আঘাতে মহোদরকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন । _্রাতা মহাপার্্ব প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিতে 
জাগাঁরত হয়ে খষভের বক্ষে লৌহ গদার দ্বারা আঘাত করলেন । খাষভের হৃদয় বিদীণ* 
হয়ে রন্তস্রাব হলেও, অল্পক্ষণ পরেই খষভ মহাপার্রেরিই গদার আঘাতে এই রাক্ষসবারের 
জীবন নাশ করলেন । 

হায়, কোন সেনাপাঁতই রাক্ষপরাজ রাবণের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক পদও 
অগ্রসর হতে পারলেন না ! লগ্কাপুরীর আকাশ ও বাতাস রাক্ষসদের বিলাপে শব্দময় 
হলো। রাবণ দীর্ঘানঃ*বাস ত্যাগ করে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা চিন্তা 
করলেন। রাক্ষস রাবণের নিকট আর অন্য কোন পথ নেই। এই রাাধরান্ত ভয়ত্কর 
পথেই শেষ পর্যন্ত চরম পাঁরণাঁতিতে উপনীত হতে হবে ! 

এখন ইন্দ্রীজংই একমাত্র সহায় । 


ব্রয্োদস্শ পল্ল্িচ্ছেেদ 


অশোকবনে সীতার 'ানকট যুদ্ধের গাঁত ও রাক্ষসদের ক্রামক পরাভবের কাহনী 
অজ্ঞাত থাকে না। রাবণ আর সাঁতাকে প্রলুষ্ধখ করতে অথবা ভীতি প্রদর্শন করতে 
আসেন না। সীতা সর্বক্ষণ পাতির মংখাঁট হৃদয়ে স্মরণ কোরে তাঁকে দেখার জন্য মনে 
মনে ব্যাকুল হন। 

সীতার হৃদয়ের গোপন ব্যথার প্রাত সহানূভূতি প্রদর্শন কোরে বভীষণ-জায়া 
সরমা বলেন, 'সাঁখ, আম তো আগেই বলোঁছ যে শীঘই তোমার সুদিন আসছে । এই 
লোকক্ষয়কারণ সংগ্রামে রাক্ষসপক্ষের এতটুকুও সুবিধা হয় নি। বানরদের একজন দল- 
নায়কও 'নহত হয় নি। অথচ রাক্ষসরাজের পক্ষে প্রধান সেনাপতিরা ইতিমধ্যেই হত, 
এমনাঁক কুদ্ভকর্ণও ানহত ।' 

সরমাকে দেখে সীতার বিষণ্ন মুখ উজ্জল হয়। সরমার উত্তির উত্তরে সীতা 
বললেন, “নাঁখ সরমা, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রাক্ষসরাজ প্রথম থেকেই নিবৃত্ত হলো 
নাকেন? লঙকায় কি এমন কেউই ছিল না যে রাবণকে তার অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে 
ণনয়ে আসে !, 

সীতার অকপট প্রশ্নে সরমা সীতার প্রাতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। সাতাকে আদ্র 
করে তাঁর মুখে চুম্বন আঁঙ্কত কোরে সরমা নিবিড়ভাবে বললেন, 'লিগ্কাপুরাঁতে 
কেবলমান্্র আমার পাঁতিদেবতা এবং রাণী মন্দোদরীই রাক্ষসাধপাঁতর উপর প্রভাব 
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. বিস্তার করতে পারতেন । তাঁরা বংপরোনাস্তি চেন্টাও করোছিলেন । কিম্তু মহারাজকে 
এই অন্যায় ও বিপজ্জনক পথ থেকে কিছুতেই ফেরাতে পারেন নি। সখা, মহাজ্ঞান?, 
ধমর্ঞ রাবণের এই রকম হীন আচরণ অত্যন্ত রহস্যপৃণ“ বলেই মনে হয় ।” 

সরমার বচনে প্রত্যয় স্থাপন করে সাঁতা বললেন, “সরমা, আঁমও তোমার সঙ্গে 
একমত । রাক্ষসরাজ যত পাপিষ্ঠই হোক, ধত িষ্ুরই তার মনোভাব হোক আমার 
প্রীত, 'কম্তু সে একাঁদনের জন্যও আমার অঙ্গ স্পর্শ করে নি। আনার শ্লীলতা 
হাঁনর কোন অপচেস্টাই করে ?ন, আমাকে লৎকায় নয়ে আসার পরে । এনন ক: লগ্কার 
রাজ্প্রাসাদেও আমাকে রাখে নি ।, 

সীতার কথা শেষ হবার আগেই সরমা বললেন, “সখি রাক্ষনরাজ তোমাকে পাবি 
অশোকবনের নিন ও পাপশূন্য পরিবেশে বন্দী করে রেখেছেন । বার বার তোমার 
দেহকে জয় করার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন । আঁম জান 1তাঁন তাঁর 
মন্ত্রীদের প্ররোচনা সত্বেও জোর করে তোমার দেহ উপভোগে প্রপাসী হন নি। এতে 
তাঁর চারান্ক মহত্বই প্রকাশ পেয়েছে ।, 

এরমার রাবণ-প্রশাস্ততে সীতা কিছুক্ষণ নীরব থাকেন! দ:ষ্ট রাবণ মহানভব 
হলে, ছল-চাতুর্ষে তাঁকে হরণ করে লখ্কায় আনব কেন? দ.রাআা রাবণ তাঁকে ধর্ষণ 
করে 'ন সত্য, িম্তু তাঁকে তাঁর অনুপম পাঁতির নিকট থেকে ীবচ্ছিন্ন করে পৈশাচিক 
আনন্দে আত্মহারা হয়েছে । রাবণের নিকট এটা যাঁদ ক্লীড়া হয়, তবে এ তো এক 
মারাত্মক ক্লীড়া! এতো সীতার নিকট মৃত্যুর তুল্য । স্বামীর সঙ্গে এই আনচ্ছাকৃত 
বচ্ছেদ যে সীতার হৃদয়কে বিদীর্ণ করছে ! 

সীতা 'িজের চিন্তার পারপ্রেক্ষিতে ঈষৎ উত্তোজতভাবে বললেন, “সখ, তুমি যাইই 
বলো না কেন, রাবণ অত্যন্ত অসভ্য ও অনার্ষের মতোই ব্যবহার করেছে আমাদের সঙ্গে । 
যাঁদ সে আমার পাঁতিকে শত্রু বিবেচনা করে তাকে শান্ত ?দতে চৈয়োছল, তবে সে 
সৈন্যসামন্ত নিষে দণ্ডকারণ্যেই আমাদের আকরুমণ করে নকেন! রাবণ নিজেও 
যজ্তবিরোধী রাক্ষস, সূতরাং সে কামুক রাক্ষসের মতোই আত্মপ্রকাশ করেছে । তার 
এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে সবংশে নিহত হতেই হবে। লঙ্কার সিংহাসন 
আঁনবার্ধ ভাবে হারাতেই হবে ॥; 

সীতার অন্তরে ক্লোধের উদ্রেক হয়েছে অনুমান করে, তাঁকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে 
সরমা বললেন, “সখী, রাক্ষপরাজের পাপে আজ লৎকাপুরীর আন্তত্ব বিপন্ন হয়েছে । 
ইতিমধ্যেই আমার স্বামী লন্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন । অবশ্য, তান ধর্মের 
[দকে, ন্যায়ের দিকেই যোগদান করেছেন । লগ্কার অনেকেই তাঁকে রাক্ষসদ্রোহণ, 
রাজ্যলোভণ বলে আঁভাহিত করছে । কন্তু তারা একবারও ভাবছে না যে আজ 
রাক্ষসদের প্ররোচনাতেই তাদের আঁধপাঁত তোমাকে বন্দী করে রেখে, তোমার পাতি, 
দেবর ও বানরদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে । আজ একলা রাবণের পাপেই নয়, 
সমগ্র রাক্ষস জাতির পাপেই সোনার লঙ্কা ধবংসের পথে চলেছে ।' 

জনকনাম্দনী সীতা দুষী ও বাদ্ধমতী। তান সরমার মনের ক্ষোভের কারণটি 
উত্তমর.পেই উপলাষ্ধ করেছেন। 

এইবার সরমাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে, সীতা সৌহান্দ্পূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 
“সখী, তোমার পাঁতির 'নন্দায় তুম কর্ণপাত কোরো না। আমাদের সৈন্যবাহিনীর 
সঙ্গে যোগদান করা তাঁর পক্ষে য্যান্তধুন্ত অথবা .অযৌন্তক, সেই ?বচার ভাঁবষ্যতের 
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মানৃষেরাই করবে । বিভীষণ 'নিজে রাবণ এবং লঙ্কার শল্লু অথবা মিত্র, সে কথার জবাব 
উত্তর কালই দেবে । ধর্ম ও ন্যায় চিরদিনই ধর্ম ও ন্যায় । সখা, আম যেমন আমার 
পতির গর্বে গরবিনী” তোমারও তাই হওয়া উচিত। এখন রাক্ষসদের বিরূপ 
সমালোচনা ও বিদ্রুপ সহ্য করো, ভবিষ্যতে তারাই তোমার পাঁতর প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হবে।' 

সীতার মধুর বচনে সরমা হৃদয়ে সংবেদনশীলতা এবং সম্প্রীতির স্পর্শট অনুভব 
করলেন। সত্যই তো এমন সহজভাবে সত্য কথা তাকে কেউ বলে 'ন। রাণশ 
মন্দোদরীও নয়। অবশ্য তিনি এখন নিজের যন্ত্রণাতেই আঁভিভূত। 

মন্দোদরা ইন্দ্রীজতের ভাবষ্যৎ সম্বন্ধে ী্বগ্ন । পুত্র ইন্দ্রজং ও পূত্রবধ্‌ প্রমীলা 
মন্দোদরীর নয়নের মাঁণি। রাক্ষসরাজের অপরিণামদর্শ কাজের কুফল ইন্দ্রজতকে না 
ভোগ করতে হয়, এই চিন্তাই মন্দোদরীকে দগ্ধ করে দন রাণ্ি। 

সরমার মনের কোণে অন্য একটি চিন্তা এসে উীকদেয়। ক্রমে ক্ষদ্রে থেকে বৃহৎ 
হতে থাকে সেই 'চন্তার লক্ষ্য বন্তু। হৃদয়ের মুকুরে আকস্মিকভাবে প্রাতীবম্বিত হয় 
তরণসেনের মুখ । 

সরমাকে নিস্তত্ধ লক্ষ্য করে সীতা বিমর্ষ বোধ করেন । সাঁতার মন্তব্যে বিভীষণের 
প্রসঙ্গ সরমার সূন্দর আননাঁটকে আলোকিত করোছল। কিন্তু এখন সরমার অধরোম্ঠ 
বর্ণহনণ, চক্ষুদুট নম্প্রভ । 

সীতা কিছ] প্রশ্ন করার আগেই সরমার হৃদয়ের ধৈে'র বাঁধ ভেঙ্গে যায়। সরমা 
সীতাকে দুই বাহুতে আবদ্ধ করে রোদন করেন। 

ক্ষীণ ও অস্পষ্ট কন্ঠে সরমা বললেন, “সথী, আমার তরণীসেন কি উত্তর কালের 
সামনে রন্ত মাংসের শরীর নিয়ে দাঁড়াতে পারবে ? বিষুণভন্ত তরণণ তার িতারই সঙ্গে 
এ বষয়ে এক নৌকার সহযাত্রী । কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণের সে যত প্রিয় ততই 
অনুগত । লঙ্কেশবরের বিপদের 'দিনে প্রয়োজন হলে সে তার সমস্ত শান্ত নিঃশেষ করে 
দেবে। প্রাণও তার কাছে তুচ্ছ ।” 

সীতা সরমার মনের আশৎকাটির তাৎপর্য উপলা্ধ করে বললেন, 'রাক্ষসরাজ এই 
কিশোরকে যুদ্ধে হয়তো পাঠাবেন না। কিন্তু যাঁদ আমি তোমার পাঁতর হৃদয়ের কিছ 
পাঁরচয়ও তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি, তবে আমার মনে হয় তরণীসেন রাবণের 
পক্ষে ঘৃদ্ধে প্রবৃত্ত হলে, 'তাঁন মনে মনে প্রীত হবেন 

পাঁতর প্রশাস্ততে আনন্দিত হলেও, পুত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে 
িভগষণজায়া সরমা মনে মনে গভীর দুঃখে মগ্ন হন। সাতার হাত দুটি বক্ষে নিয়ে 
সজল নয়নে সরমা বললেন, “সখা, তুমি মহাশান্তস্বরংপা ! মহাত্মা রামের যোগ্য পত্বী 
তুঁমি। তুম ঠিকই বুঝেছ যে তরণীসেন লৎকার স্বার্থে তার প্রাণও উৎসর্গ 
করতে পারে । 

সরমাকে বক্ষে গ্রহণ করে, সীতা দয়ার্র চিত্তে বললেন, “সখী সরমা, দুঃখ কোরো 
না। ঈশ্বরের যা আঁভপ্রেত, তা হবেই। তবে তোমার পাঁতিদেবতা ও তুমি, দুজনেই 
ধর্মের পথই অবলম্বন করেছ । তোমাদের উপয্স্ত সন্তানও সেই পথেই যাবে । সুতরাং 
মনের দঃখকে দূরে সারিয়ে, পুত্রকে তার কর্তব্য পালন করতে কায়মনোবাক্যে 
আশীবদি কোরো ।' 

সরমা জনকনান্দনী এবং রামের প্রেয়সী সীতার অবর্ণনীয় মুখশোভায় মুস্ধ হয়ে 
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বঙ্মের অঞ্চলে অশ্রু: মৃুছলেন। সরমার মনে হলো সীতার আননে এক রহস্যময় 
আভব্যন্ত”-তার অর্থ যেমন দুঙ্ঞেয়, তার রূপ তেমনই অপার্থব। ২ 7 
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রাবণের অন্যতম পত্র আতিকায় রণক্ষেত্রে পদার্পণ করে বানরসৈন্য নিধনে হিং 
বীরত্ব প্রদর্শন করলেন । 

রামের হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদন করে পর্ব তসদ্‌শ এই যোদ্ধা রথে উপবিষ্ট হয়ে তুমুল 
যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। 

ণবভীষণ রামের প্রশ্নের উত্তরে আঁতকায়ের পরিচয় প্রদান করে বললেন, “এই ভীষণ- 
দর্শন রাজপুত্রের নাম অতিকায় । আঁতিকায় রাবণের অন্যতম পত্র, এর মায়ের নাম 
ধন্যমালনী । এই বীর সব অস্ত্র প্রয়োগে পারদ্শন হস্ত ও অশ্ব চালনায় দক্ষ । 
্ষ্মার বরে আতিকায় সংরাস:রের অবধ্য । একে শীঘ্র বধ করার প্রয়োজন আছে। 
অন্যথায়, এর রুমে অনেক বানরসৈন্য বিনষ্ট হবে ।” 

আঁতকায় সদপপে সকলকে যূদ্ধে আহ্বান জানয়ে, নিজের রথ থেকে শর নিক্ষেপ 
করতে প্রবৃত্ত হলেন । আঁতকায়ের দ্যাম্ভক উীন্ততে ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষমণ বললেন, “রে দ্ট 
রাক্ষস, তুই আমাকে বালক বলে অবজ্ঞা করাছস ? তোর স্পর্ধা তো কম নয় ! রে মরর্খ, 
তোর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে ।” 

লক্ষণের নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ আঁতকায়ের অভেদ্য বর্মে প্রতিহত হলো । শেষে 
লক্ষণ ত্রঙ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করে এই বিশালদেহী রাবণপদুন্রের কিরশটশোভিত মস্তকটি ছেদন 
করলেন । 

অতিকায়ের আঁত দ্রুত জীবনাবসানে রাবণের কঠিন হৃদয়েও প্রচণ্ড আঘাত অনুভূত 
হয়েছে । রাবণ দুঃখে আভভূত হয়ে পরবতাঁ পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হন । 

ইতিমধ্যে রাবণের সৃযোগ্য পূত্র শরশ্রেপ্ঠ ইন্দ্রীজং পিতার সীন্নধানে উপাস্থত হয়ে 
তাঁকে সম্ত্বনা দেন। ইন্দ্রাজৎ গভীর আত্মপ্রত্যয়ে প্রজালত হয়ে রাবণকে বললেন, 
শপতা, আপ্াঁন শোকগ্রস্ত হবেন না। আপনার এখন যুদ্ধে যাত্রা করার প্রয়োজন নেই! 
আম পুরূষকারের পূজারী এবং দৈব আমার সহায়। আমি প্রাতিজ্ঞা করাছ যে আজই 
রাম ও লক্ষমণকে বধ করে আপনাকে যুদ্ধে জয়ী করবো ।? 

কুম্ভকর্ণের অভাবে ইম্দ্রজিংই এখন রাক্ষস্পরাজ রাবণের একমান্র ও শেষ অবলম্বন । 
এখন অল্প কয়েকজন থশ ও মহারথী অবাঁশম্ট আছেন । রাবণ নিভভর করতে পারেন 
শুধুমান্ন ইন্দ্রাজতেরই শৌর্য ও বীর্যের উপর। কিম্তু যুদ্ধের গতি হীতমধ্যেই 
রাক্ষপদের প্রতিকুলে। যুদ্ধজয়ের বাসনা থাকলেও যুদ্ধজয়ের আশা আতি অপ, 
এ'কথা রাবণের অবচেতন মন থেকে সচেতন মনে সণ্চারত হয়েছে । ইন্দ্রজৎ এখনও 
নবীন যুবক মাত্র, কম্তু ইন্দ্রজতের অদৃশ্য যুদ্ধ-কৌশল প্রাতরোধহীন এবং ইন্দ্রজতের 
বোঁচং/ময় শরপ্রয়োগ প্রায় অব্যর্থ । সুতরাং দেখাই যাক না। 

ইন্দ্রীজতের শিরে হাত দিয়ে রাবণ আশাবাদ করেন। মুখে উৎসাহ ও অন- 
প্রেরণার দীপ্তি । 

গম্ভগর কণ্ঠে রাবণ বললেন, 'বংস ইন্দ্রীজৎ তুমি ধৃদ্ধে বিজয়ী হও । জানি না, 
কোন দৈবের প্রভাবে আমার রথী মহারথী ও সৈন্যেরা এমন বিপুলভাবে বিনষ্ট 
হয়েছে । আমাদের শত্রুরা আকৃতিতে সামান্যই । তোমার খুল্লতাত বিভীষণ এবং তার 
চার অনুচরকে নিয়ে মানুষের আককতিতে তারা সাতজন, আর সবই বানর। অবশ্য 
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বানরদের নধ্যে হনতমান, সুগ্নীব অঙ্গদ? জাম্ববান নাল, নল প্রভৃতি বিশেষভাবে 
শন্তিস্পশ্ন ৷ ওদের পক্ষের একজন নায়কও এ পর্যস্ত নিহত হয় 'নি। পত্র, তুমিই 
রাক্ষসদের শেষ আশা । তুমি এখনই রাম ও লক্ষমণকে যেমনভাবে পার, বধ করার 
চেষ্টা করো ৷ 

ইন্দ্রীজং রাবণের যোগ্য পুত্র, রাণী মন্দোদরণীর একমাত্র সন্তান । ইন্দ্রীজৎ ব্রাক্মন্ত্র- 
[বিশারদ । রথে আরোহণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ইন্দ্রজিং তাঁর চার দিকে রাক্ষস- 
সৈন্য সা্াবষ্ট করলেন। তান যুদ্ধক্ষেত্রেই যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালত করে হোম করলেন 
এবং তাঁর ধনুক, রথ, অস্ত প্রভাতি মন্ত্রসিম্ধ করলেন । 

ইতিমধ্যে রাক্ষদসেনা বানরদের আক্রমণ করেছে। ইন্দ্রীজং নিজেও নালাচ, 
নারাচ, গদা ও মূষল নিয়ে বানরসৈন্য বধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। বানরেরা যথারীতি 
শিলা বক্ষ প্রভৃতির সাহায্যে ইন্দ্রজতকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়ে ব্যর্থ হলেন। 
হনুমান, সংগ্রীব অঙ্গদঃ জাম্ববান, সুষেণ প্রভাতি বাণবিদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অক্ষম হলেন । 
ইম্দ্রীজতের লক্ষ্য এখন রাম ও লক্ষ্মণ । ইন্দ্রজিং মায়াবলে আঁদ্বতীয়। 

রাম বুঝতে পারলেন যে ইন্দ্রজং অদৃশ্য হয়ে যে শরপ্রহার করছেন, তার 
থেকে বানরসৈন্যকে রক্ষা করা অসম্ভব । রামও তাঁর স্বাভাবিক 'বিচক্ষণতায় আত্মরক্ষার 
কৌশল অবলদ্বন করতে দঢ়ুসংকন্প হলেন । 

রাম, লক্ষমণকে অনৃত্বেজিত কণ্ঠে বললেন, '্রগ্ধার নিকট বর লাভ করে এই 
ভীমকায় রাবণনন্দন অপ্রতিরোধ্য ও অবধ্য। এখন আমাদের এর শরপ্রয়োগ সহা 
করতেই হবে। এসো, আমরা বরং সকলে মতৈর মতো য্ধক্ষেত্রে শয়ন করে থাঁকি। 
তাহলে ইদ্দ্রজিং যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে মনে করে রণস্থল ত্যাগ করবে । 

ইন্দ্রজং রাম ও লক্ষণকে মন্ত্রজালে অতিভূত করে লঙ্কাপুরণতে তাকে বিজয় 
সংবাদ প্রদান করলেন। কিন্তু ইন্দ্রীজৎ বি. কখনও কল্পনা করোছলেন যে এই জয় 
খুবই ভজপক্ষণ স্থায়ী হবে? রাবণও হয়তো করেন নি । তার কারণ, ইন্দ্রাজতের মায়া- 
যুদ্ধের দূ্ধষ তা রাবণের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। এবং হনুমানের অদ্ভূত কা ক্ষমতা 
ও অগ্রমেয় দৈহিক শান্ত সম্বন্ধে রাবণের জান থাকলেও, হনুমানের সম্পূণ দেবী শান 
সম্বন্ধে রাবণের সম্যক ধারণা ছিল না। রাম ও লক্ষ্মণ আঁচরেই হনুমান আনীত 
ভেষজ ওঁষাঁধর গন্ধে শল্যমূন্ত হলেন। শরাহত সমগ্ন বানরসৈনাই এই অলৌকিক 
ওষাঁধর গ্রভাবে সঞ্জীবিত হলো । 

বানরসৈনযের আনন্দধবাঁনতে যেন রাক্ষসরাজ রাবণের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হয় । 'িশা- 
শেষে রাবণ উদ্যান-মন্দিরে উপাশ্থিত হয়ে প্রথমে মহেশ্বরের পূজা সমাপন করে 
মহাশর আরাধনায় মগ্ন হন । কম্তু হায়, আজ রাক্ষসরাজ দেবার ধ্যানে মনঃসংযোগ 
করতে কৃতকার্য হন না। রাবণের মনে ঘোর সংশয়ের উদয় হয়। তবে 1ক শীন্ত- 
বরপিনী মহাকাল রাবণের মনস্কামণা পর্ণ করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে সেই একবার মাত্র 
দেখা নবদুঝদিলশ্যাম অপরূপ রামের কমনীয় মুখচ্ছাব রাবণের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় । 
ধ্যানমগ্ন রাবণের হৃদয়ে ইষ্ট দেবতার রূপাঁচন্তন বাপ্রত। রাবণের বিভ্রান্ত আঁখ দুটি 
উীন্মলীত হয়। পুনরায় সেই মুখ! বার বার মত্যুমুখে পতিত হয়েও যে বৈরী 
বার বার পুনজর্ঁবিত হয়, সে বৈরা নিশ্চয়ই সামন্য নয় ! 

মি নী সঁ বং 


বিভীষণ যুদ্ধের গাঁতিতে উৎফুল্ল, যাঁদও রাম ও লক্ষণের সাময়িক পরাজয় ও 


৯২২০ 


সতকঞ্গতা তাঁর মনে গভীর দুঃখের সূষ্টি করে। বিভীষণ নিরাশ হন না। রাক্ষস 
রাবণের শেষ বিচারের দিন আর বেশী দূরে নয়, বিষুভন্ত ও রামের অনুগাম? িভীষশের 
এই স্থির বন্বাস। 

বিভীষণ শিবিরের মধ্যে উপাঁবষ্ট রামকে বলেন, “অযোধ্যাপাতি, তোমার অযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্নের আর আঁধক বিলম্ব নেই। শুধু ইন্দ্রাজতকে নিধন করতে পারলেই 
তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তবে সত্য কথা বলতে 1ক' ইন্দ্রীজতকে বধ করা সত্যই 
দৃরূহ কাজ। যা হোক, সে কথা যথা সময়ে ভাবা যাবে। আপাততঃ আমাদের 
যুদ্ধের কৌশল পাঁরবর্তন করতে হবে ।: 

[বভীষণ অন্যাকছু বলার আগেই সহগ্রাব হনুমানের উদ্দেশে বললেন, 'রাবণের 
পক্ষে অসংখ্য সৈন্য এবং অনেক রথাঁ ও মহারথী মত্যুমূখে পাঁতিত হয়েছে! এই 
আমাদের সূযোগ । আমাদের পরীক্ষা করা উচিত যে কেমনভাবে এখন রাক্ষসরাজ পুরী 
রক্ষা করে।' 

স.যাস্তের পরে বানরসেনা লঙ্কাপুরী প'রিবেষ্টন করে প্রাসাদগ্ালতে আগ্মি সংযোগ 
করলেন। দক্ধপ্রায় রাক্ষসগণ স্বর, পাত্র, পরিবার নয়নে ব্যাকুলভাবে পলায়ন করতে 
প্রবত্ত হলেন। ধারা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তোরণদ্বারগ্ঞজ অতিক্রম করে প্রাসাদ ত্যাগ 
করতে উন্মুখ হলেন, তাঁরা বানরসেনার নৃশংস আক্রমণে নিহত হলেন । বানরেরা 
মশাল হাতে নিয়ে, তোরণদ্বারগাঁলর বাঁহভাগে অপেক্ষমান । 

রাবণ এই আকাঁস্মক [বপরধয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু রাক্ষসরাজের 
অতীন্দ্যয় অনুভূতিতে এই নতন বিপদের আশঙ্কা ধ্যনিত হয়েছিল। বিবাসহস্তা 
[ভীষণ শতুপক্ষকে লগ্কাপুরীর পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে ! রাক্ষসদের আঁধকাংশ 
বীর সেনাপতি নিহত হয়েছে । এখন তোরণদ্বারগাঁল রক্ষার ব্যবস্থা করাই রাক্ষসরাজের 
পক্ষে এক সমস্যা । 

এই শোচনীয় অবস্থায় রাবণ আর কাল বিলম্ব না করে কুম্ভকণেরি দুই শান্তমান 
পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। তাঁদের মহকারীরপে সমরক্ষে্রে 
অবতীর্ণ হলেন যপাক্ষ, শোনিতাক্ষ, প্রজত্ঘ, কম্পন ও অগাঁণত সশস্ত্র রাক্ষসসৈন্য ৷ 
কিন্তু লঙকাপুরী আজ দ-ভার্যের কবাঁলত। রাবণের ভাগ্যাকাশে গাঢ় কৃষণবর্ণ মেঘ, 
যার আঁস্তত্ব রাবণ ?নজের মানসচক্ষে উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করেন । 

অঙ্গদের হাতে প্রাণ দান করলেন কম্পন । অঙ্গদের মৃষ্টির প্রহারে প্রজঙ্ঘের প্রাণ 
[নঃশেষিত হলো । অঙ্গদের দূই মাতুল দ্বিবধ ও মৈন্দ থারুমে শোণিতাক্ষ ও 
য্‌পাক্ষকে বধ করলেন । 

কুম্ভকর্ণের পাত্র কুম্ভ বিক্ম প্রকাশ কোরে অঙ্গদকে পরাঁজত করলেন। কিন্তু 
শেষ পর্য্যন্ত সগ্রশব বজ্রতুল্য মৃষ্টিপ্রহারের দ্বারা কুম্ভকে নিহত করলেন । হনূমান 
কুম্ভকর্ণের অপর পুত্র নিকুম্ভকে নিম্পোঁধত করে তার মুণ্ড উৎপাটন করলেন। 

সং সং নী ০ 

কুম্ভ ও নিকুম্ভের পতনে সমগ্র লঙ্কাপুরী বানরদের হিংশ্র-আক্রমণের ভয়ে কম্পিত। 
আর বোধহয় শন্তুর কনকলৎকায় প্রবেশ রোধ করা গেল না! রাবণ নিরুপায় হয়ে 
খরের পুত্র মকরাক্ষকে শত্রু নিপাত করতে আদেশ দিলেন । 

িতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে মকরাক্ষ রামকেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন । রামের 
মুখে স্মিত হাঁসি। 


১২১ 


রাম 'স্নগ্ধ ক্ঠে বললেন, “জনস্থানে তোমার পিতাসহ চোদ্দ হাজার রাক্ষসকে 
আম একাই বধ করেছি। তার লঙ্গে দূষণ ও ব্িশিরাও নিহত হয়েছিল। সুতরাং 
তুঁমি যখন আমার হাতেই মরতে চাইছ, তাইই হবে । 

নবীন যোদ্ধা মকরাক্ষ বথেন্ট বীরত্বের পাঁরচয় 'দিয়েও রামের যোগ্য প্রাতিদ্ন্ৰী হতে 
পারলেন না। রাম অনায়াসেই মকরাক্ষের অশ্ব রথ ধনুক প্রভৃতি খাঁণ্ডত করে 
পাবকাস্ত্ের দ্বারা তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন । রাবণের পক্ষে বাকী শুধু ইন্দ্রজিং ও 
তরণীসেন। 

সঁ ঈং সং সং 

[িভীষণের লঙ্কা ত্যাগের পরে, তরণীসেন শুধুমাত্র জননী সরমার নিকট তাঁর 
হাদয়ের দ্বিধা ও দ্বন্দের ভাবাঁট প্রকাশ করেছিলেন। 'িতা 'বিভীষণ কোনাঁদনও 
তরণীসেনের নিকট অথবা তরণীসেনের সম্মুখে এই রকম আভিপ্রায় ব্যস্ত করেন ন॥ 
হয়তো বা জননশর নিকট পিতা ?কছ বলে থাকবেন । 

লঙ্কাপুরীতে পিতার বরুদ্ধে বিম্বাসঘাতকতার অপবাদ তরণীসেনের কর্ণগোচর 
হয়েছে । শ্রদ্ধেয় জনকের সম্বন্ধে এই হীন চিন্তা কখনও কখনও তরণীসেনের মনকে 
পাঁড়ত করেছে। কিন্তু তাঁর পিতা যে নৌতিকভাবে কোন গহি্তি অথবা আত্মস্বার্থ- 
সর্বস্ব কাজ করতে পারেন, এ তরণনীসেনের ধারণার অতীত । তরণীসেন শ্বাস করতে 
পারেন না ষে পিতা কোন অন্যায় কাজে লিস্ত হয়েছেন । 

আশ্বর্য; জেম্ঠতাতও তরণণীর সম্মুখে কোনাদনও লঞকা থেকে চলে যাওয়ার জন্য 
াবভীষণের নিন্দায় অথবা সমালোচনায় মুখর হন নি! জননী সরমা, এ বিষয়ে প্রশ্ন 
করলে, নীরবে ক্ুম্দন করেছেন, ক্ষীণকণ্ঠে বলেছেন--পত্র, নিজের তার প্রতি সম্পূর্ণ 
"বাস রেখো । 

জননীর কণ্ঠে একথা শুনার পরে তরণী আম্বস্ত হয়েছেন। কিন্তু সময়ে 
সময়ে পিতার এই আকস্মিক ও অভাবনীয় আচরণের জন্য নিজের মনেই দ:ঃখত 
হয়েছেন, 'বাস্মত হয়েছেন । পরে বিম.ুভাবে চিন্তা করেছেন, পিতা সত্য সত্যই কেন 
গেলেন ! 

জ্যেন্ঠতাত এবং 1পতার মধ্যে যে এক আদর্শগত ও নীতিগত সংঘাতের সমত্রপাত 
হয়েছিল, এই কথা তরহণ তরণণসেনের অজানা ছিল না। 

পতা মধ্যে মধ্যে তরণীসেনকে যেভাবে উপদেশ "দিয়েছিলেন, যেভাবে দেশপ্রেমে 
উদ্ব্ধ করোছিলেন, ইন্টের প্রতি ভীন্তুতে দর্শীক্ষত করেছিলেন, তাতে তরণীসেনের মনে 
কোন সংশয়ই ছিল না যে পিতা ব্লমশঃ আধর্ধর্ম ও সংস্কৃতির সমর্থক হয়েছেন। পিতা 
িভগষণ যে লঙ্কায় ভাগবত ধের স্রোত প্রবাহিত করতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁর এই 
আঁভপ্রায়ও তরণীসেনের নিকট ছল স্বচ্ছ । 

তবে এই মহৎ উদ্দেশ্যেই পিতা রামের পক্ষ অবলম্বন কোরে জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্গে মত- 
পার্থক্যের সমাধান করবেন ! বিভীষণ ও তরণীসেন, দুজনেই বিষুভন্ত, রামের 
অনুরাগী । কিন্তু এটা তাঁর পিতার পক্ষে দেশদ্রোহতা ও স্বজনাঁবছ্েষের পরিচায়ক 
হবে নাকি; আর, জ্যেন্ঠতাত রাবণ আসন্ন সংগ্রামে পরাজিত না হলেও তো 'পতার 
এই উদ্দেশ্য সাফল্যমাঁণ্ডত হবে না। 

লগ্কার় অনেকেই বিভীষণের ল-কা ত্যাগকে তাঁর সিংহাসনের প্রতি লোভের সঙ্গে 
জাঁড়ত করেছে । তবে কি এর মধ্যে কোন সত্যতা আছে ! কিন্তু পিতার উদ্দেশা যে 
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মহৎ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । যাঁদও এর জন্য লঙ্কাকে অনেক উচ্চ মূল্য দিতে 
হতে পারে । লগ্কাকে লঙ্কা রেখেই কি সব কিছু করা যেতো না? 

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি কিশোর তরণীসেনকেও িশেষভাবেই বিচাঁলত করে । 
জ্যে্ঠতাত রাবণ তরণীসেনকে সকল সময়েই বাহুবল বৃম্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 
দিয়েছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তরণনীসেন অস্ব্রবিদ্যায় পারদার্শতা লাভ করেছেন । 
লঙকার এই দ:ঃসময়ে তরণনসেন স্বদেশ রক্ষায় যুদ্ধ করবেন না! নিশ্চয়ই করেবেন । 
তবে তো তাঁকে পিতার বিপক্ষেই ষুদ্ধ করতে হবে ! 

তরণীসেন এই প্রথম নিজের মনের মধ্যে পিতার আচরণের প্রাতি বিদ্রোহের আস্তত্ব 
অন.ভব করলেন । কিন্তু তাহলেও তরণশসেন নিশ্চিত যে এটা প্রকৃত বিদ্রোহ বা 
বির্পতা নয়, ঘোর সংশয় মাত্র । পিতা কি পাঁরস্থিতি অনূষায়ী ন্যাষ) কাজই করেছেন, 
না, পিতার আচরণকে অন্য কোন আলোকে ভাববার অবকাশ আছে ? 

হৃদয়ের আবেগকে দমন করতে অক্ষম হয়ে তরণীসেন জননী সরমার নিকট গেলেন । 
সরমা তখন অশোকবন থেকে নিজের আবাসে ফিরে এসেছেন। তরণী লক্ষ্য করলেন 
যে সরমা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন । এর আগেই তরণীসেন জননীর নিকট দেশের পক্ষে 
ধৃম্ধ করার আকাব্ক্ষা প্রকাশ করেছেন । 

তরণীসেন মাতার পালত্কের নিকট ধারে ধীরে অগ্রসর হয়ে, সরমার পাশে এসে 
বসলেন। সরমা অন্যমনস্কভাবে এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কোরে চক্ষু দাট নিমীলিত 
করলেন । সরমার দুটি নয়ন থেকে বন্দ] বন্দু অশ্রু ঝরে পড়লো । 

তরণণর হৃদয়ের আবেগ জননীর অশ্রুপাতে নিদার্‌ণভাবে উদ্বেলিত হলো । তরণী 
দহাতে জননীর কণ্ঠ ধারণ কোরে কোমল কণ্ঠে বললেন, “মাতা, আমি যে এসোঁছ 
আপানি কি জানতে পারেন নিঃ আপাঁন নিশ্চয়ই পিতার অনুপাম্থতে আমাদের 
দূভাগ্ের কথা চিন্তা করছেন। তাই নয় ? 

পুত্রের বাক্যে সম্বিত লাভ কোরে সরমা পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন । সরমার দুটি 
আঁখ অশ্রুতে পাঁরপূর্ণ । 

পূত্রস্নেহে বিগলিত হয়ে সরমা বললেন, “তরণ, মনে বড়ই আশঙ্কা জাগছে আমার । 
পাত্র, দ্ধের গাঁত আদৌ লঞ্েন্বরের অনুকূলে নয় । আমার মনে হচ্ছে আমরা ক্রমশঃ 
এক বিরাট বিপষেয়ের দকে এীগয়ে চলোছ । 

হ্যা মা, সন্দেহ নেই যেলৎকার আজ বড়ই দার্দীন। জ্যেন্টতাত ইতিমধ্যে 
আমাকে স্মরণ করেছেন । জান না কি বলবেন, হয়তো যুদ্ধে ষেতে আদেশ দেবেন । 
আম স্বদেশের এই দ:ুরর্নে স্বজনদের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের মান সম্ভ্রম রক্ষা করতে 
চাই । আমি পিতার মতো স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ করতে পারবো না। মা, পিতার 
বিরুদ্ধে অদ্ত্রধারণ করতে হলেও; আম তা পারবো না।' 

পুত্রের হৃদয়ের দ্বন্দের ছাঁবাঁটি তার এই একাঁটি উন্তির মধ্যেই সরমার ানকট পাঁরস্কার 
হয়। পতি বিভীষণকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে এবং তরণণীসেনের মনে পিতার আভিপ্রার 
সম্বন্ধে কোন সংশয় না রাখতে সরমা দু কণ্ঠে বনলেন, পুত্র তরণশ,। আমি কি 
তোমাকে একাধিকবার তোমার পিতার রাক্ষসপক্ষ পরিত্যাগের কারণ সম্বন্ধে বাল নি ? 
তুমি বুষ্িমান, ধার্মিক, নাঁতিজ্ঞানসম্পন্ন। তুমি কি ঝুঝতে পারো নন, বৎস, ষে 
দেশের ও দশের মঙ্গজোর জন্যই ভোমার পতাকে এই বিপজ্জনক পন্হাটি অবলম্বন 
করতে হয়েছে! বিপজ্জনক বল্সছি এই কারণে যে আপাতঃদ্টিতে দেশের সাধারণ 
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লোক তাঁকে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর বলে মনে করতে পারে। কিন্তু 
তরণী, তুমি তো ভালো করেই জানো যে তোমার 'পতার আত্মস্ফীতির অথবা অর্থ, 
প্রভাব, প্রতিপত্তির প্রাতিকোন আকর্ধষণই নেই । তিনি একজন বিষ্ণ-উপাসক, সমাজ- 
সেবক ও দেশভন্ত |: 

জননীর বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে তরণীসেন চীঁন্তত কণ্ঠে বললেন, "মা, আম সবই 
বুঝি। পিতা যে বার বার জ্যেষ্ঠতাতকে আর্য্যশ্রেষ্ঠ রামের সঙ্গে সাম্ধ স্থাপন করতে 
উপদেশ দিয়োছলেন, তাও জানি । কিন্তু, তাহলেও, দেশের মাঁট ত্যাগ না করে, 
পিতা লঞ্কায় নিরপেক্ষভাবে থাকতে পারতেন। রাম নিজের শাক্তুতেই লঙ্কা জয় 
করতেন। পিতার ললাটে 'বি"বামহজ্তার অপবাদটি যুক্ত হতো না !, 

পত্রের মনের দুঃখ ও ক্ষোভের কারণাঁট অনুমান করে পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে 
গভীর স্নেহের সঙ্গে সরমা বললেন, “বস তরণীসেন, তুমি তোমার পিতাকে ভালো- 
ভাবেই জানো । তাঁর মনের গাঁতি, প্রকাতি, চারন্লগত বৈশিষ্ট্য কিছুই তোমার অজানা 
নেই। তিনি রাক্ষনরাজের অধীনেই রাক্ষপদের রশীতি, নীতি এবং চারন্র সুসংস্কত ও 
সংশোধিত করতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় কোন নুঁটই ছিল না। কিন্তু 
তামাঁসক প্রবৃত্তিতে অন:প্রাণত রাক্ষস নেতবন্দ রক্ষপাঁতকে কাম ও হিংসার পথেই 
উৎসাহত করলো । তোমার পিতা শত চেম্টাতেও রাক্ষসরাজকে ন্যায় ও অনায় এবং 
পাপ ওপ-ণ্যের পার্থক্যটি বোঝাতে পারলেন না। রাক্ষসেরা তাদের দম্ভ, নিষ্ঠুরতা 
এবং কাম-প্রবৃত্তিকে 'িছুতেই বর্জন করলো না। নিজেদের চরম ও পরম 1হতের 
সম্ভাবনার আলোকময় শিখা তাদের অম্ধকারাচ্ছল্ন মনকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম 
হলো না। তোমার পিতা রাক্ষসরাজ কর্তৃক অপমানিত, লাঞ্চিত ও শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত 
হয়ে, গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে লঙ্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়োছলেন । এর পরে লগকার 
রাক্ষসত্ব মোচনের জন্য, লঙকাবাসীর মশস্তর জন্য, দেশের মধ্যে দীর্ঘ অনাচার-জাঁনিত 
পংঞ্জীভূত পাপকে চিরকালের জন্য দূরীভূত করার জন্য, তোমার পিতার পক্ষে ক্ষত্িয়- 
শ্রে্ট, মহত্হদয় এবং সকল গুণের আঁধকারণ রামের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন 
পথ খোলা ছল না। তোমার পিতা লকায় থাকলে হয়তো তাঁকে রাক্ষপরাজের 
দ্র্বনত অনচরদের হাতে নিগৃহীত হতে হতো। তিন লগ্কারও কোন উপকার 
করতে পারতেন না, রাক্ষপরাজেরও না। পনর, তোমার ?িপতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
লঙ্কা এবং লগ্কাবাসীর কল্যাণ । তিনি কোন দিনও সেই পথ থেকে বিচ্যুত হন ন।' 

তরণীসেন জননীর ঘ্টীন্তপূর্ণ বচনে হৃদয়ে এক অপূর্ব আনন্দের ও অন:প্রেরণ।র 
আস্তত্ব অনুভব করলেন । স্নেহময় পিতার সৌম্য, শান্ত মূর্তিটি তার মনের পটে 
উদ্ভাঁসত হলো। তরণসেন মাতার কণ্ঠলগ্ন হয়ে জননশিকে সান্তনা প্রদান করলেন ! 

নয়নের অশ্রুম্লোত অতি কণ্টে দমন কোরে সরমা মধুর কণ্ঠে বললেন, প্পত্র তরণ+, 
যাঁদ কেউ তোশ্বায় পিতার আচরণকে যথার্থভাবে বুঝে থাকে, তবে তান তোমার জোম্ঠ- 
তাত। সেই কারণেই আজ লকায় তোমার পিতার অন-পাঁচ্থতিতে রাক্ষসরাজই 
তোমার নেতা ও আঁভিভাবক | তান তোমাকে যা করতে 'নিদেশ দেবেন, তাই তোমার 
পিতার আদেশ বলে মনে করবে। পত্র, তোমার পিতা তোমার জ্যেষ্ঠতাতকে যে 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেন। লঙ্কায় আর কোন ব্যান্তই রক্ষপাঁতিকে সেই শ্রদ্ধা ও 
সম্মানের চোখে দেখেন না। তোমার পিতার এই বিদ্রোহ 'জঙ্ফম এবং লঙ্কেস্বরের 
বিরদ্ধে নয়, লঙকার রাক্ষসনীতির বিরুদ্ধে। তাই তিনি বিাসহস্তা নন, দেশের 
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এবং দেশবাসীর পরম ভপকারক | সুতরাং অন্য ষে বাহ বলুক তোমার ।পতার লম্বস্যে 
তুমি বিচলিত হয়ো না। তুমি তোমার বিবেক অনবায়ী কর্তবা পালন করে বাও। 
ততে আমি এবং তোমার পিতা দুজনেই সুখী হবো ॥, 

মাতাকে প্রণাম কোরে তরণনসেন প্রসন্ন বনে প্রচ্ছান করলেন । 

খা সা ৪ ০ 

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে রাক্ষপরাজ তরণীসেনকে আপন কক্ষে আহ্বান করে বৃদ্ধের 
শোচনীয় অবস্থা জানালেন । হয়তো তরণীসেনের পিতার মতো তরণশীসেনও এই 
পাঁরণাম সম্বন্ধে আগে থেকেই অবাঁহত ছিলেন। কিন্তু জ্যন্ঠতাতের প্রতি শ্রদ্ধায়, 
সম্ভ্রমে, এই আশঘ্কা কারোর 1নকটই প্রকাশ করেন নি। বিভাঁষণের রাক্ষসপক্ষ 
পারত্যাগ্ের পরে, তরণখীসেন শধূমাত্র জননী সরমার নিকট তাঁর হাদয়ের দ্বার উদ্ণুত্ত 
করোছলেন ৷ লখ্কাপুরীতে ীপতা বিভীষণের 'বরুদ্ধে বিশবাসঘাতকার আভিযোগ 
সময়ে সময়ে তরণীসেনের ধৈধ্যচ্যাতি ঘটালেও, এই তরুণ দেশপ্রোমক কখনও সর্বজন- 
সমক্ষে পিতার কাজের সমর্থন করেন ন। 

বালক তরণীসেনকে যে যুদ্ধের আদেশ দিতে হবে, রাক্ষসরাজ স্বপ্নেও ভাবেন নি। 
কিন্তু অস্বাশক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তরণশসনকে যুদ্ধের জন্য মানাসকভাবে প্রস্তুত করার 
কোন ব্রুটি রাবণের ছিল না। তরণাসেনও রাবণের বাধ্য ও অনুগত পুত্রের মতোই 
রাক্ষণদের এই জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । 

রাবণ লক্ষ্য করলেন তরণীসেন নত শিরে তাঁর সম্মুখে অপেক্ষা করছেন। কিশোর 
তরণীকে এখন যুবক বলেই ভ্রম হয়। তরণীর নম্পাপ মুখের পবিভ্র ভাব ও শান্ত চক্ষু 
দটর সরল দ্টি সকলের হৃদয়কেই স্পশ করে । 

ওরণীসেন রাবণকে প্রণাম করে "স্থির চিও বললেন, “আমাকে ডেকেছেন, জ্যেষ্ঠতাত। 
রাবণ মনে মনে সঙ্কুচিত বোধ করেন। কেমন করে [নিতান্ত এই বালককে রামের [সিংহ 
বক্ুমের বিরঃদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করবেন ! 

রাক্ষসরাজের "দ্বধাগ্রস্ত হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে এক স্বান্তর নিঃ*বাস মস্ত হলো যখন 
তরণণসেন জ্যেষ্ঠতাতের 'ম্য়মাণ আঁখি দুটির উপর দাম্ট নিবদ্ধ করে দ প্রতায়ের 
সঙ্গে বললেন, “মহারাজ, আমাকে আর কবে য্‌দ্ধে অবতীর্ণ হতে আদেশ করবেন ? 
লঙকাপুরী যে ইতিমধ্যেই বারশনন্য হয়ে গেছে ! বানরসেনা শীঘ্রই পুরীর মধ্যে জোর 
করে প্রবেশ করবে । জ্যেম্ঠতাত, যাঁদ আপনার অপরিণতবুদ্ধি ও হাঁনবল ভ্রাতুষ্পুত্তরকে 
রণক্ষেত্রে প্রেরণ করতে কোন সত্কোচ হয়, তবে লগ্কার এক সাধারণ সৈনিক এবং 
নাগারিককে মাতৃভূমির মুন্তির জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে আদেশ দিন। আজ দেশের 
এই ঘোর দবার্দনে, শত্রু, যখন প্রাতি মুহূর্তে আমাদের বাসভূমির মম্থলে পৌছানোর 
চেষ্টা করছে, গ্বর্ণলত্কাকে আগুনে দগ্ধ করে রাক্ষসদের নির্মমভাবে গূহহণীন করছে, 
যখন লতকার নিরাপত্তা ও রক্ষণপ্রচেষ্টা ভীষণভাবে 'বাঘিত, তখন আমি, আপনার 
পতু্রতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্র, দেশভন্ত বিভীষণের পুত্র কি যুদ্ধে না গয়ে পার 2 রাক্ষস্রেষ্ঠ, 
স্বদেশের প্রতি, স্বজনের প্রাতি, রাজার প্রাতি আমার যে খণ, তা আমাকে পাঁরশোধ করার 
সুযোগ দিন? জ্যেষ্ঠতাত, যাঁদ রামের হাতে আমার মততযু হয়, তা আমি আমার 
পৃণ্যফল বলেই জানবো ।? 

তরণীসেনের শেষ কথাটি রাবণের শ্রবণে প্রবেশ করে এক করূণ সুরের মূছনায় 
রাক্ষসরাজের হৃদয়তম্ত্ীতে আঘাত করে। মুগ্ধ বস্ময়ে রাক্ষসরাজ বিভীষণ-তনয়ের 
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স:খের স্বগায় শোভা নরাক্ষণ করেন | : তরপাসেনের ডন্রত ও বশৃদ্থ অক্তকরণের 
পরিচয় লাভ করে রাক্ষসরাজ গভীরভাবে বিচলিত বোধ করেন। 

রাবণ নিজের ভাবাবেগকে সংহত করতে অক্ষম হয়ে রত্রখাঁচিত পালৎক ত্যাগ কোরে 
তরণীসেনকে আলিঙ্গনে আবম্ধ করেন। তরণীসেন লক্ষ্য করেন, লব্ষেশ্বরের আঁথ 
দুটি শুষ্ক নয়। তরণণীসেন জ্যেষ্ঠতাতের এই স্নেহের আভব্যান্ততে মুগ্ধ হন। 

1িেহুবল চিত্তে রাবণ বললেন, “পুত্র তরণণ, ধন্য তোমার পিতা, ধন্য তোমার মাতা, 
যাঁরা এমন বারপ[ন্রের জন্ম 'দিয়েছেন! ধন্য আমাদের লকা, যে এমন স্বার্থহীন 
দেশভভ্কের পাব শোণতাঞ্জাল লাভ করতে পারবে! ধন্য আম লঙ্কাধপাতি যে 
অন্ততঃ একজন লহকাবাসীর প্রাণে লালসাশন্য স্বদেশপ্রেম এবং ইন্টের নিকট ভান্তপূর্ণ 
আত্মসমর্পনের প্রেরণা জাগাতে পেরোছি।” 

নীরবে জ্যে্ঠতাতের বিরাট হৃদয়ের অন্তহীন স্নেহের স্পর্শকে মনে মনে অনুভব 
করে, বিনম্রভাবে তরণীসেন বললেন, “তবে অনমাতি দিন মহারাজ, আম এখনই শত্রুর 
বিরৃদ্ধে যুদ্ধে যাই। আঁম তাদের কিছুক্ষণের জন্যও নিষুন্ত রাখলে, জ্যেম্ত মেঘনাদ 
নিকাঁম্ভলা যজ্জের প্রস্তুতির সময় লাভ করবেন।” 

তরণণীসেনের দায়ত্বপ্‌ণ দণষ্টভঙ্গীতে গভীরভাবে িচাঁলত বোধ করে রাবণ বলেন, 
“পুত্র তরণণ, তুমি তোমার স্নেহময়ী জননীর অনমাত নিয়ে এসেছ তো? 

-_-জ্যেঠতাত, আপাঁন আমাকে এই সময়ে ডেকেছেন শুনেই আমার হৃদয় উল্লাসে 
নৃত্য করে উঠেছিল। আম আপানার মনের কথা বুঝতে পেরে, আপনার নিকটে 
আসার আগেই জননীকে আমার যুদ্ধ করার বাসনা জানাই । মাতা সরমা সজল চক্ষে 
আমাকে বললেন, “িরণীসেন আজ তোমার পিতা লৎ্কাপুরীতে উপস্থিত থাকলে 
তোমাকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করার অনমাতি দতেন। সুতরাং এখন 
তোমার পিতার অননুপাস্থীতিতে তোমার জ্যেম্ঠতাতের আদেশই তোমার পিতার অনুমতি- 
স্বর্প |” জ্যেষ্ঠতাত, তাই তো আম আপনার অনুমতি ভিক্ষা করোছ । এবার আপ্পান 
আদেশ করুন 

রাবণের রাক্ষসসত্তা এই প্রথম এক বালকের ?ানকট পরাজয় স্বীকার করলো । রাবণ 
আর রাম, লক্ষপ্ণ, সুগ্রীবকে যুদ্ধে বধ করে এসো, এই কথা না বলে; প্রণামরত 
তরণীসেনকে আশীবাদি করে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, িংস তরণণ, তোমার ইচ্ছাই 
পূর্ণ হোক ।” 

তরণসেন যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি লাভ করে পুলাঁকত চিত্তে রাবণের কক্ষ 
ত্যাগ করলেন । 


চতুর্দস্প পল্লিচ্ছ্হেল 


দূর থেকে রাম, লক্ষমণ লক্ষ্য করলেন যে রাক্ষপরাজ রাবণের নবতম সেনাপাঁতি এক 
নবীন দকশোর । এক অপরূপ বেশে সাত্জত হয়ে সে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করেছে । এই 
সেনাপাঁতর রথের এক পাশে পাঁতবর্ণ বৈজয়ন্তী উত্ভীয়মান। রাবণের রন্তবর্ণ পতাকার 
পাশে সেই আভনব ও বণ'ঢ্য কেতন নিজস্ব মৌিকতায় যেন রাক্ষম সেনাপাঁতর হৃদয়ের 
মধ্যে এক দ্বন্দের আঁন্তত্ব ঘোষণা করছে । 
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তধে এই তরুণ যোম্ধা রাক্ষসদের পক্ষ 'নয়ৈগবঙ্ঘ করছে মান, নজে রাক্ষস নয় | 
রাম ও লক্ষণ দ-'জনের মনেই গভীর 'বিদ্ময়, তীন্র কৌতুহল । নিজের আত্মজকে রাক্ষস- 
সেনার সেনাপাঁতর পদ বৃত করতে দেখে, বিভীষণের হয়ে আনন্দের 'হল্লোল। কিন্তু 
পর মুহূর্তেই তিনি অবসাদগ্রন্ত ও ভগ্রমনোরথ । 

কেন এই আকাষ্মক ভাবের পাঁরবর্তন--দ্‌রদশর্ঁ 'স্থিতপ্রজ্র বিভশষণের হৃদয়ে । 
বিভীষণ ক চিন্তা করেছিলেন ষে রাবণ বিশ্বাসহস্তা বিভীষণের পুত্রকে এই সংকটময় 
মুহূ্তেও রাক্ষসদের স্বার্থ রক্ষায় নিযুত্ত করবেন না। বিভীষণ এখন উপলধ্ধি করেন 
ষে তাঁর ও পত্বী সরমার নয়নের মাণি তরণণীর বক্ষের রক্তে রণাঙ্গন আভপিিত না হলে, 
ইন্দ্রীজৎ ও রাবণ শেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না। বিভীষণের একমাত্র সন্তান, বীর ও 
রামভন্ত তরণণসেন, লগুকার জন্য বাঁলপ্রদত্ত, ত্যাগের জীবন্ত প্রাতিমূর্তি। তার অভিশপ্ত 
রাক্ষসজন্মের মণুস্তুর লগ্ন আসন্ন । বিভীষণের পিতৃহদয়ে যুগপৎ দহঃখ ও আনন্দের 
সন্নিবেশ । 

রাম প্রশ্নের ভঙ্গীতে বিভীষণের মিয়মাণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন । রণক্ষেন্রে 
রাক্ষসদের হকার এবং জয়ধ্বান বিভীষণের 'পিতৃহৃদয়ে সন্তানের জন্য গর্বের বোধাঁটকে 
জাগাঁরত করে । এক অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির চিন্তার মধ্যেও বিভীষণ পুত্রের 
অপ্রত্যাশিত বারত্তের প্রভাবে স্তীদ্ভত হন । 

স্তাম্ভত হন রামও, বানরসৈন্যের ক্ষাণক বিপর্যয়ের সঞ্কেতে। তরণীসেনের রথের 
চড়ার পত ধ্বজা, তরণনসেনের দেহে পাত বেশবাস ও মন্তকে পীত উষীষ। 
তরণশসেনের সারথীর ও অম্বদাটর পাীতাভ গান্রাবরণ রামের হৃদয়ে এক চনকের সদ্টি 
করে। কামনার প্রতিমূর্তি রাবণের রাক্ষসাঁনবাসে এই পাঁতাম্বরধারী ব্যতিক্রমটি কে? 
তবে এই ব্যান্তও াবভীষণের মতোই বিষ্ণ্ভন্ত নাক ? 

__পমত্র বিভীষণ, রাবণের এই নবীন সেনাপাতি, কে ? রাবণের সঙ্গে তার কিই বা 
সম্পর্ক? এক রাক্ষসকূলের কেউ নয় ?, 

রামের এই প্রশ্রগলি বিভীষণকে মুহূর্তের জন্য বিচলিত করে । মিথ্যা কথা বলা 
1বভীষণের স্বভাবাবরুদ্ধ তাও স্বয়ং রামের ?নকট ! সত্য কথা স্বীকার করলে 
মানবপ্রেমন, মহানভব রাম তরণীসেনকে বধ করবেন না, হয়তো যুদ্ধজয়ের আঁভলাষই 
পাঁরত্যাগ করবেন । তাতে কোন পক্ষেরই কোন উপকার হবে না। তরণীসেনের মনুন্ত 
ঘটবে না, বিভীষণের রাজ্যপ্রাপ্তির আশা নিমূ্ল হবে। লৎকার রাক্ষসত্ব ঘৃচবে না। 

মন স্থির করে 'নার্লস্তভাবে বিভীষণ বললেন, “এই বালক সম্পরকে রাবণের 
ভ্রাতুষ্পুত্র । এর প্রকাতি শান্ত ও সংবত । আমি জানি এ বিষণ অনুরাগী, ধর্মভশীর্‌ 
ও সাত্বকভাবাপন্ন । 'কন্তু এ অত্যন্ত বিরুমশালাঁ যোদ্ধা এবং রাবণের প্রিয়পান্র। 
রাবণের জ্যেষ্ঠপূত ইন্দ্রজিংই শুধু জাঁবত আছে । এই তরুণ সেনাপতি রাবণের শেষ 
আশা । একে বধ না করলে যেমন বানরসেনার প্রভূত ক্ষতি হবে, তেমনই হইন্দ্রাজৎ ও 
রাবণকে চূড়ান্ত যুদ্ধে নামানো যাবে না। তোমার ধুদ্ধজয়ের জন্য এই সেনাপাঁতর 
নিপাত অত্যন্ত আবশ্যক ।” 

হায় িভীষণ, নিজের পত্রের প্রাণের বানময্লেও তুমি রামের বিজয় কামনা 
করছো! 

ণবভীষণ রামকে যে উপদেশ প্রর্দান করলেন, তাতে তিনি রামের প্রকৃত সুহাদের 
মতো বন্ধূুকৃত্যই করলেন। তাই তো বিভীষণের নিজের মনেই আজ এই প্রশ্ন যে 


৯২৭ 


ভীষণ তো রাজ্যলোভা, গাষাণহদয়, স্বার্থসর্স্ব নন। বভীষণের হার ক. এক- 
মানত সন্তানের আশহ্‌ জীবননাশের আশঞ্কায় চূর্ণ কিচর্ণ হয়ে বাচ্ছেন না ? লঙ্কাপতুরীতে 
দূঃখিনী সীতার পারচধ্যয়ি নিষুন্ত পাঁতিপ্রাণা সরমার কথা স্মরণ করে 'নাশ্চত পূন্র- 
1বয়োগজনিত বেদনা কি বিভীষণ এখনই অনভব করছেন না ? 

[িভশষণ শেষ পর্যন্ত নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন এই ভেবে যে এ জগতে পাপা ও 
পুণ্যবান সকলকেই মূল্য প্রদান করতে হয় । 'বিশ্বানিয়ন্ত্রার নির্দেশে সেই মূল্য অনেক 
সময়ে আঁতি উচ্চ ও দুঃখজনক । 

তরণীসেনের শরপ্রয়োগের নৈপুণ্য, অব্যর্থ লক্ষ্য সম্ধান, অকাতর ষুদ্ধোদযম, বানর- 
সৈন্যের মনে আতথ্বের স্ষ্ট করে। রাক্ষসসৈন্যের সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক হাসপ্রাপ্ত 
হলেও, নবীন সেনাপাঁতর যুম্ধ-পাঁরচালনার ও পরাক্রমের ফলে ভগ্মোংসাহ রাক্ষসসৈন্য 
যেন রণন্মোদনার তুঙ্গে আরোহণ করে । 

বানর সেনানায়কেরা তরণীসেনকে আক্রমণের পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করেন । বীর হনুমান 
এই কিশোর সেন্যাধক্ষের বিরুদ্ধে ষুদ্ধে অবতার্ণ হবার জন্য মনে মনে উৎসাহ বোধ 
করেন না। লক্ষণ, সগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে, রাম 
লক্ষ্মণকেই তরণীসেনের সঙ্গে দ্ৈতষুণ্ধে প্রবৃত্ত হতে বলেন । 

কিন্তু সেই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে এক নাটকীয় পাঁরাস্থিতির উদ্ভব হয় । রাক্ষসসেনার 
তীব্র চিৎকার এবং তীক্ষু অস্ক্ষেপণের মধ্যে তাদের নবান সেনাপাঁত অকস্মাং রথ থেকে 
ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে বানরসেন্যের আঁভমুুখে অগ্রসর হন। রাক্ষসসৈন্যেরা সেনাপাঁতির 
আঁভপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হয়ে 1বস্ময়ে হতবাক হয়ে ষায়। বানরসৈন্যও বিপক্ষীয় 
সেনানায়কের সৌম্য মৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে গভীরভাবে বিচলিত, স্তম্ভিত । 

তরণাসেন দুর থেকে রামকে লক্ষ্য কোরে বন্ড করে প্রণাম নিবেদন করেন । িছ;ক্ষণ 
অবাক বিস্চায়ে রামের জ্যোতর্ময় অবয়বের প্রাত নির্নমেষ ণয়নে দৃষ্টিপাত করেন। 
যেন দ:ট চক্ষুর সমস্ত শান্ত ?নঃশেষ করে রামের দেহের অপার্থব আঁময়ধারাকে পান 
করেও তাঁর তাঁত নেই। দৃষ্টির এই তৃষ্ণা ষেন সম্মুখে উপাস্থত এই দেবপ্রতিম 
অপর-প দেহধারীর ম:খলাবণ্যকে আকণ্ঠ পান করেও মিটবে না। 

'তরণীসেন গভীর আবেগে পারস্লুত হয়ে নিজের শরারের প্রত্যেক রোমকুপে এক 
অভূতপূর্ব রোমাণ্চের শিহরণ অনুভব করেন। অশ্রুর বন্যা এসে তরণসেনের দুই 
আঁখিকে প্লাবিত করে। সজল নেত্রের অস্পন্ট ও অস্বচ্ছ দৃম্টতে রামের অপূর্ব 
দেহচ্ছটা হঠাৎ ক্ষীণ হয়ে যেন পুনরায় লোলহান সহস্র শিখার মধ্যে উত্জহল হলো । 
রামের প্রশান্ত আননে অধরের সুমিষ্ট হাঁস তরণাসেনকে গভীরভাবে ম.স্ধ ও অভিভূত 
কযে। মুহূর্তের জন্য তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। 

তরণীর প্রাণের আবেগকে পিতৃহ্ৃদয়ের অসীম দৌর্বল্যের ও অপত্যস্নেহের দ্বারা 
উপলাঁষ্ধ করে বিভীষণ রামের উদ্দেশে বললেন, “হে রঘ.কুলগৌরব, তুমি নিজেই এই 
শন্লুকে সকল শান্ত নিয়োগ করে ীনধন করো । মনে হয়, এই বালক তোমার সঙ্গে 
শান্তি পরীক্ষার আকাৎ্ক্ষা করছে। ক্ষাঁরয়শ্রেম্ঠ লক্ষণের শান্ত ও তেজ স্চিত থাক। 
তাঁকে লঞ্কাপূরার মধ্যে প্রবেশ করে ইন্দ্রজতকে বধ করতে হবে । 

[বভীষণ এই কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই তরুণ সৈন্যাধ্যক্ষের সামষ্ট 
কণ্ঠস্বর সকলের শ্রীতগোচর হলো। সেই মনোমুগ্ধকর কণ্ঠের যেমন আবেদন তেমনই 


আকর্ষণ ! 
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ঘ্বামের কর্ণে, প্রাবষ্ট হলো এক উদাত্ত আহ্বান, “হে রঘংনন্দন রাম, তোমাকে 
দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমিই গোলকবিহারী বিষ । আমি অজ্ঞান রাক্ষস, কিন্তু আমি 
তোমার প্রীতি অন:রস্ত, একাক্তভাবে তোমার ভন্ত। 'কিদ্তু তা হলেও, আম তোমার 
শত্তু, ভীষণ শন । রাক্ষসরাজ রাবণ তোমাকে নিধন করার জন্যই আমাকে প্রেরণ 
করেছেন। সুতরাং তুমি নিজে আমার সঙ্গে হুদ বুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমাকে একটি 
সুযোগ দান করো যাতে আমি রাজার আদেশ পালন করতে পার, তোমাকে পরাজিত 
করার চেষ্টা করতে পারি। আমি বল্প:স নবীন বলে আমাকে অবজ্ঞা কোরো না।” 

তরণীসেনের প্রাঞ্জল আবেদনে রাম বিমোহিত। এই অজ্পবয়স্ক অনাভজ্ঞ বালক 
তাঁর অন:রাগী ও ভন্ত, তাঁকে হাদয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মানের উচ্চতম শিখরে প্রাতিষ্ঠিত করেছে ! 
পূনরায় রাক্ষসরুপে তার কর্তব্য পালনের জন্য যুদ্ধে আহ্বান করছে, তাঁকে পরাজিত 
করার বাসনাও প্রকাশ করছে ! ?ক অপূর্ব এই তরণের আত্মপ্রত্যয়, তেজ ও গ্বদেশ- 
প্রেম ! এই শৌধ্য ও বাষ্যের আস্ফালনের মধ্যেই 'কি সংঞ্ধরভাবে তার আত্মনিবেদনের 
ভাব প্রকাশত হয়েছে ! 

রামের হৃদয়ে এক ক্ষ্র প্রগ্ন যেন এক বপূল দ্বদ্দে র:পায়িত হতে সচেষ্ট হরেছে। 
এই নবীন যোদ্ধা বিভীষণের প্র িষ্ুভন্ত তরণীসেন নয় তো! 

লক্ষ্মণ তরণী-সনের বাক্যে বম হনুমান স্তাম্ভত। সগ্রীব, জাদ্ববান, অঙ্গদ 
প্রভৃতি ভাবাবহ্বল। 

প্রভু রামের ভঙ$ এই বালক সেনাপাঁত ক রাক্ষপরাজ রাবণের একাট মায়ার 
ছলনা ? 

বভষন তরণশীসেনের হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতার পত্রের জখ্য তীর মর্মবেদনা 
অনূভব করেন । 'বিভীষণের হৃদয়ে পিতৃস্নেহ উদ্বেলিত হয় । বিভীষন প্রাণ অপেক্ষা 
1প্রয় এই পরের পাব মুখ।ট প্লকহগন চক্ষে নিরীক্ষণ করেন । পদের সরল হাদয়ের 
অকপট ভান্ত এব: কব্যপরায়ণতা বভীষণের মণে তীর বেদনার সঞ্গার করে। এমন 
পুত্রকে দেশের স্বাথে+ রামের স্বার্থে বিসজন দিতে হবে ! 

তরণঈসেনের য.দ্ধের প্রর্থনার রাম মনের মধ্যে এক অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব 
করেন । এই তরুণ সেনাপতি যাঁদ বিভীষণের পত্র হয়, তবুও নে দেহগতভাবে রাক্গস 
পলাবণের অনুচর । সুতরাং সে রামের শত্রু । 

রাম ধনুবরণ গ্রহণ কোরো তরণগসেনের রথ ও অ*্বকে আক্রমণ করেন। কিন্তু 
তরণশসেন যে এত বিচক্ষণ যোদ্ধা, একথা তাঁর বিশ্বাসের অতাঁত ছিল। তরণীসেনের 
শরবৌচিন্রযে নানার্প আতিপ্রাকৃত দৃশ্যের অবতারণা হয়। আঁমিতবিক্রম রামও শল্লুর 
বাণগ্াল যথাসম্ভব খণ্ডন করেন । রামের মনেই হয় না যে তরণীসেন এক বালক মানত । 

তরণনসেন রামের শরপ্রহারে জজরিত। রথোপাবস্ট বিভীষণতনয় রন্তান্ত দেহে, 
নিরুত্তাপ হৃদয়ে প্রতি-আক্রমণের মধ্যে রামকে বাণের আঘাতে চল করেছেন৷ 'বিভীষণ 
পযুন্রের এই অভাবনীয় বারত্বে ভীষণভাবে মপ্ধ। িভীষণ মনে মনেই রাবণকে 
আঁভনম্দন জানান যে রাক্ষসরাজ তরণীসেনকে এমন অপরাজেয় বারত্থ প্রদর্শন করার 
সযোগ দিয়ে-ছন। ধন্য রাবগ, ধন্য লঙ্কা, ধন্য তরণীসেন ! 

৷ িরভীষণের হদয়ে এক জাঁটল দ্বন্দের আবিভার্ব হয় । রামের অলৌকিক ও অপ্রমেয় 

বলরীর্নও এই বার বালককে নিধন করতে সক্ষম হচ্ছে না। অথচ তা না হলেও নয় । 
তর্নণীসেন জাঁবিত থাকতে 'হয়তো লগ্কাপ-রীতেই' প্রবেশ. করা দঙ্সাধ্য. হয়ে গড়বে । 
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শামের অভাপ্টসাধনে তরণনীসেনের, সেই আদরের তরণণ বিভণঁষণের একমাত পুত্র হলেও, 
মৃত্যু তরাম্বিত করাই বুক্তিষূত্ত । হায়, এই কঠিন কর্তব্য পিতা হয়ে বিভীষণকেই 
পালন করতে হবে ! কিম্তু তা না করলে রামের কেমন উপকারক তিনি । 

বানর নায়কগণ ও বানরসৈন্য তরণীসেনের অগপ্রাতরোধ্য বীরত্বে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে 
উপায়ের চন্তা করেন। তরণীসেন জীবিত থাকলে অনুপ্রাণিত রাক্ষসসৈন্য দদ্ধর্ষ 
ও দজ'য় হয়ে উঠবে। 

রাম নিজেও এই বালক যোদ্ধাকে নিধন করতে অক্ষম হয়ে ঈষৎ উীদ্িগ্ন, যদিও 
রাম নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত এই অক্লান্ত যোদ্ধা তরণগসেন তাঁর হাতেই নিহত হবে। 

হৃদয়ের দ্বন্দের ভাবাঁটকে গভার ক্লেশের সঙ্গে আতিক্রম কোরে বিভীষণ আবেগময় 
কণ্ঠে রামকে বললেন, “বন্ধুর, তুমি আর বিলম্ব কোরো না। এই তরুণ বীরকে রক্ধাস্ত 
বাতীত তুমি বধ করতে পারবে না। আম তার তপস্যার প্রভাবের কথা জবান 
এবং তাই ভোমাকে বলাঁছ যে একমাত্র ব্রঙ্গাস্ প্রয়োগ করেই তুমি তার জাবনাস্ত 
করতে পারো ।' 

বিভষণ চমণচক্ষে একমান্্র পুত্রের নধন কেমনভাবে দেখবেন । রাম, বিভণষণের 
মুখের নিদেশ পাওয়া মানু, এক তীক্ষ: বাণ আভমাম্নুত করে তরণণসেনের প্রতি নিক্ষেপ 
করেন। 1বভীষণ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে চক্ষ; মদ্রত করেন । তাঁর দ-'নেত্র থেকে 
অশ্রুর স্রোত প্রবাহিত হয়। 

তরণীসেনও রামকে লক্ষ্য করে শর প্রয়োগ করেন। । কিন্তু রামের বাণ বিদ্যুৎ 
[শিখার মতো ক্ষাণকের জন্য আকাশে উঠে অদূরে রণভূঁমিতে যুধ্যমান তরণীসেনের বক্ষ 
ভেদ করে। নিমেষের মধ্যে তরণণীর কমনীয় মুখে এক 'দিব্য কান্তির প্রকাশ । 

সম্মুখে রামের প্রাত দৃষ্টি নিব্ধ কোরে আহত পক্ষীশাবকের মতো তরণসেন 
ধরাশায়ী হন। সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্ফারিত চক্ষু দুটি শান্তিতে মদ্রত হয়। 

সু নং নং খা 

তরণীসেনের পতনে বানরসেনার উগ্র জয়ধ্যনি আকাশ ও বাতাসকে বিদীর্ণ করে । 
সম.দ্রোখিত প্রভঞ্জনের তীব্র বেগ রাক্ষপদের আর্তনাদকে লৎকাপুরীর মধ্যে সম্গারিত 
করে। তরণীসেনের মতত্যু বানরপ্রধানদের নিকট কাম্য হলেও, তাঁর শান্ত ও পাবিশ্ন 
মুখচ্ছাব সামায়কভাবে সকলের হৃদয়েই আঁৎ্কত হয় । 

আঁথকত হয় রামের উদার ও অনুরাগপ:ণ্ণ হৃদয়ের মধ্যেও । রাম ও লক্ষমণ অবাক 
বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে বিভীষণ ধূলায় ল:শ্ঠিত হয়ে আকুলভাবে রোদন করছেন । 
তবে কি তরণীসেন বিভীষণ যা বলোছিলেন, তাই নয় ! 

গিভীষণের মস্তকঁটি ক্রোড়ের উপর স্থাপন করে, গভীর সম্বদয়তার সঙ্গে রাম বললেন, 
“মত্রবর, তোমার এই শোকের বিশেষ কারণ কি? 

ধিভীষপ রামের কণ্ঠস্বরে অনুকম্পার স্পর্শ অনুভব করে, রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 
'ঘনাথ, আমার একমাত্র পুত্র তরণণীসেন এখনই তোমার হাতে নিহত হলো । তাই 
আমার এই শোকের উচ্ছৰাস।+ 

সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা রামের হাদরকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে। 
বালকের মত উচ্চকণ্ঠে রোদন করে রাম বললেন, “হায় বিভীষপঃ কি ভীষণ পাপ আমি 
করোছি, তোমার প্রকে বধ করে ! এ তুমি কি করলে বম্ধু £ তোমার একমান্র সম্ভানের 
পারচয় আমার কাছে গোপন করলে ! তরণীসেন তোমার পূরন জানলে, আম কখনই 
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তার লঙ্গে ষ্ম্ধ করতাম না। আম জানকীকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে না 
পারলেও, তোমার পূত্রকে কখনই বধ করতাম না।' 

পরম স্নেহে রাম বিভীষণের 'শিরে এবং দেহে হস্ত সপ্তালন করলেন। রামের 
অঙ্গের স্পর্শে বিভীষণের সবাঙ্গ শীতল হলো, পূত্রশোকের তীব্রতা 'স্তমিত হলো । 
তবুও 'বিভীষণের অশ্রু বাধা মানলো না। 

দু'হাতে অশ্রু মুছে, ঈষৎ অগ্রাতিভভাবে দ-ঃখাঁবজাঁড়ত কণ্ঠে বিভীষণ বললেন, 
“হে রঘুকুলসূর্যণ তুমি পাছে তরণণীর প্রাতি দর প্রদর্শন করো, এবং পাছে লঙ্কেশবরের 
সঙ্গে আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে না চাও, সেই কারণেই আমি আমার পনুত্রের পরিচয় গোপন 
রেখোছ। রাম, তোমাকে এই ঘোর যুদ্ধে জরী হয়ে লঙ্কা আঁধকার করতে হবে। 
জনকনাশ্দনীকে উদ্ধার করতে হবে । পথে যা কিছ বাধাবিল্ল, তা তোমাকে অবশ্যই দূর 
করতে হবে। তাইতো তোমাকে সাহায্য করতে আমার নিজের পত্রের ম.ত্যুবাণ তোমার 
হাতে ভুলে দিয়েছি । তোমার হাতের নাক্ষপ্ত ব্রঙ্গাস্্ন তার হাদয় িদীণ" করেছে, সে 


মত্ত লাভ করে অক্ষয় স্ব লাভ করেছে । 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিভীষণ+ “হা পদুত্র, তরণসসেন” বলে আর্নাদ করলেন । 
তাঁর সংজ্ঞা লোপ পেলো । 

রাম লক্ষমণ উভয়েই হায় বিভষণ” বলে বিলাপে মগ্ন হলেন। বানরদের চক্ষু 
অশ্র-সিন্ত হলো । 


কিছ-ক্ষণ পরে হনুমান অগ্রসর হয়ে বিভীষণকে সাধ্ত্বনা দিয়ে বললেন, “হে বীর, 
তুঁম তো প্রভু রামের প্রাত তোমার আনুগত্য প্রদর্শন করেছ, তোমার কর্তব্য যথাষথ- 
ভাবে পালন করেছ । তবে আর ণোক করছ কেন? তুমি মহাপ্রাজ্ঞ মহাধার্মক। 
তুমি একান্তভাবে রামের অনুরাগী ও ভগ্ত। তুমি তোমার উপধ্যন্ত কাজই করেছ। এখন 
শোক পাঁরহার করো, ভাঁবষ্যতের চিন্তা করো। এখনও অনেক কঠিন কর্তব্য 
বাকী আছে ।, 

তীব্র শোকের জবালা হৃদয়ের মধ্যে গোপন করে বিভনষণ বললেন, “বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি 
ধা বলেছ, তা সবই সত্য । আঁম জান, এই শোক আনার শোভা পার না। কিন্তু 
বন্ধ, আম পিতা । নিজের চক্ষের সম্মুখে পনের মততযু দেখে 'চ্ছির থাকত্রে পারি নি। 
হায়, বিধাতা যাঁদ আমাকে পুত না দিতেন! বন্ধু, পাত্র পেয়েঃ আর সেই পূত্ত 
যাঁদ তরণীসেনের মতো পনুন্ন হয় তাকে হারানোর যে কি মমান্তিক জগাল। তা আমি 
ভীষণভাবেই অনুভব করছি । আমি ভাবাঁছ, আমার নিরপরাধ পত্রী সরমা কেমনভাবে 
এই পূত্রশোক সহ্য করবে! হেরাম, তুমি আমার এই শোক দূরীভূত করার জন্য 
শীঘ্রই তোমার লক্ষ্যে উপনীত হও। তোমার পক্ষে সবই সম্ভব আমরা সকলে 
'নামিত্ত মান ।, 

[ভাষণের উত্তির গূঢ় তাৎপর্য উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি করলেন । সন্ধ্যার সমাগমে 
রপক্ষেত্র ত্যাগ করার সময়ে সকলেরই মানসপটে রামের উদাস ও শান্ত ভাবাঁট উদ্ভাসিত 
হলো। রাম একদস্টতে তরণশসেনের ভূল-ণ্ঠত দেহাটিকে লক্ষা করাঁছলেন। 

[নিশাচর রাক্ষপদের মৌন ক্রদ্দনে লৎকার প্রকীতিতে এক অভাবনীয় আঁস্রতা। এই 
অচ্ছিরতা রাক্ষসরাজ রাবণের আহত হদয়ের অস্তার্নদর্শন কিনা, কে বলতে পারে ! 
৬ রী ঝা কী 
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তরণাসেনের মৃত্যু অবধারিত জেনেও, রাক্ষসরাজ তাঁকে ষ:দ্ধে অবতীর্ণ হবার অনুমতি 
দিয়েছিলেন । না 'দিয়ে পারেন নি তিনি । 

[বধবাসঘাতক বিভীষণের একমা্র পুত্র কিশোর তরণাসেন লম্কাবাসীর হৃদয়ে তার 
দেশপ্রেম সম্বন্ধে বিবাস উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে আত্মদান করে গেলো । 
তরণীসেনও তো অক্লেশে তার পিতার সঙ্গে রামের পক্ষে যোগদান করতে পারতো ! 

না, তাহলে তরণসেন দেশপ্রোমক বলে নিজেকে প্রমাণিত করতে পারতো না, 
সাধারণ দেশবাসীর নিকটে । রাবণ বেশ ভালোভাবেই জানেন যে তা'হলে তরণীসেন 
রাক্মসজীবন থেকেও মপাস্তলাভ করতে পারতো না। মীন্তর কামনা এখন রাবণের 
হৃদয়কেও আকুল করে । কিম্তু রামের বিরুদ্ধে লঙকার এই সংগ্রামকে তো তার শেষ 
পাঁরণাঁতিতে নিয়ে যেতে হবে। 

তরণশসেনের মত্যুতে সাময়িকভাবে কাতর হলেও, রাক্ষরাজ কর্তব্য নিরূপণ করতে 
বিলম্ব করেন না। ভ্রাউতবধ্‌ সরণার এই নিদারূণ প:ব্রশোক সহ্য করার ক্ষমতা রাবণকে 
মুগ্ধ করে । রাণী মন্দোদরীর নিকট রাবণ শুনলেন যে অশোকবনে বাঁ্দনী সীঁতাই 
সরণার প্রধান সাম্তনাদাত্ী এবং এই প্রচণ্ড শোকাবেগ সহ্য ও সংষত করবার বিষয়ে 
প্রধান শান্তদাণ্রী। রাক্ষসরাজ 'বাঁস্মত বোধ করেন এই চিন্তা করে যে জনকনন্দিনশ 
নিজের দদরশা ভূলে কেমনভাবে অপরের পর্ব তপ্রমাণ দঃখের বোঝাকে লাঘব করছে ! 

এ তো সামান্যা নার নয়! রামও যে সামান্য নর নয় তা” ক ইীতিমধ্োই প্রমাণিত 
হয়ঠন? তবে আর কেন? যদ ইন্দ্রীজৎ রাম ও লক্ষমণকে বধ করে যুদ্ধে জয়ী হয়, 
তবে রাক্ষম রাবণ কি করবে? তবে রাক্ষমদেরই বাক হবে? রাবণ ইন্দ্রীজতের 
অনূকুলে রাজ্য ত্যাগ করলেও কি লৎকাপুরীর ও রাক্ষসদের মানসিক উত্তরণ ও নৌতিক 
সংস্কার সম্ভব হবে 2 রাক্ষররাজ নিজের মনেই উত্তর দেন-_-না, হবে না। হয়তো 
এর জন্য রাবণের বংশেরই উচ্ছেদ প্রয়োজন । 

রাবণের আত্মোপলাষ্ধ আজ তার আত্ম-বিলোপকেই আকাবৎক্ষা করছে ! 

আর পরামশ কর।র জনা লণ্কায় কেউই জাঁবিত নেই । রাক্ষসরাজ আপন সভাকক্ষে 
সিংহাসনে উপবেশন করে ম্লান মুখে চিন্তা করেন। বড়ই অসহায় ও একাকী আজ 
রাবণ।' অন্দরমহলে গিয়েও শান্ত নেই। মহিষ মন্দোদরীর অন্তহণীন বিক্ষোভ-- 
আভযোগ ও আঁভশাপ অপেক্ষা নিষ্ঠুর বলে প্রতীয়মান হয় । মনে মনে রোদন করেন, 
রাবণ, তাঁর রাক্ষস অস্তিত্বের পর্ব অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরপ। 

ইন্দ্রজং এসে যথারীতি বীরত্বের আস্ফালন করেন, সান্ত্বনা দেন ভগ্রর্ধদয় পিতাকে ॥ 
্রিরমাণ রাক্ষসরাজ পদত্রকে বলেন, “বীরেন্দ্র, তুমি দশ্য অথবা অদশ্য যেভাবেই ষুষ্ধ 
করো, তোমার বল ও বীর্ধ তুলনাহগন। তুমি যাও, শত্রুকে জয় করে রাম ও লক্ষমণকে 
বধ করো ।' | 

ইন্দ্রাজং রাবণের এই আদেশের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। ইন্দ্রীজতের অদৃশ্য 
যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণ দুজনেই শরাঘাতে জর্জায়ত হলেন। ইন্দ্রজৎ মায়াধদ্ধে বিশেষ 
পারদশর্ঁ। চার দক এবং আকাশ ধূমাচ্ছন্ন হয়ে আঁধারে আব হলো । ইন্দ্রজতের 
শরপ্রহারে শত্র'রা আহত এবং রন্তান্ত। 

শত্রু সাময়িকভাবে পষদস্ত হলে, ইন্দ্রজিং তাঁর রথে একাঁট মায়াময়ী সীতার মূর্তি 
স্থাপন করে, যগ্ধক্ষেত্রে আবিভূতি হলেন। হনুমান ইন্দ্রাজতকে আকুমণ করতে উদ্যত 
হলে ইন্দ্রজৎ দচ্ভের সঙ্গে বললেন, “যে সাঁতার উদ্ধারের জন্য তোমরা সকলে লৎকায় 
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“এসেছ, সেই সীতাকে আমি তোমাদের চোখের সামনে হত্যা করবো। আম যে বার্জ 
শত্রুর পাঁড়াদায়ক, তাইই করবো। সেই কাজের ছারা স্্রীলোকের হত্যা অনুষ্ঠিত হলেও 
আমি সংকুচিত হবো না ।” 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রঁজৎ দুঃখে মৃহ্যমান, উপবাসে কশ সীতার সেই 
মায়াময়ী মৃর্তি তীক্ষুধার খড়েগর আঘাতে ছেদন করলেন। গভীর শোক এবং দুঞথে 
নিমগ্ন হয়ে হনুমান হিংস্ভাবে ইন্দ্রজতের রথের উপর শলাখণ্ড নক্ষেপ করলেন। 
বানরেরাও প্রাতীহংসাপরায়ণ হয়ে রাক্ষসদের আক্রমণ করলো । রাক্ষসসৈন্যও 
ইন্দ্রীজতের পণ্ঠে রক্মা করে সেই আরুমণ প্রাতিহত করলো । ইন্দ্র'জং শংল, খড়গ, পাঁট্রশ, 
মুস্গর প্রভৃতি অস্দরের দ্বারা বানরদের নিধনে প্রবৃত্ত হলেন । 

হনুমানের মুখে সীতার নিধনের সংবাদে, রাম ভুল:শ্ঠিত হয়ে শিশ,র মতো রোদন 
করলেন। সেই বিয়োগাস্তক দশ্যে হনুমান, সংগ্লীব, অঙ্গ প্রভৃতি কেউই স্থির থাকতে 
পারলেন না। 

কেবলমান্র লক্ষমণই নিজেকে সংযত রেখে রামের উদ্দেশে বললেন, “আপনার 
প্রাপ্য রাজ্য আপাঁন যে কেন পরের হাতে তুলে দিয়ে এত দ:ঃখ কণ্ট স্বেচ্ছায় 
বরণ করে নিলেন, তাজানি না। যাই হোক, গতস্য শোচনা নাঁন্ত। এখন উঠুন? 
পুরুষকারকে আশ্রয় করে রাবণকে তার কৃতকর্মের জন্য সমূচিত শাস্ত দিন ।+ 

খেবভীষণ সেই স্থানে উপাস্থিত হতে লক্ষণ বললেন, 'রাক্ষসপ্রবর, হনুমান জ্যেহ্ঠ 
রামকে বলেছেন যে ইন্দ্রাজং জানকণীকে তাঁর চোখের সামনে বধ করেছে ।' 

ইন্দ্রজতের সীতাকে হননের বারতা এনে বিভ্ষণ উত্তেঁজতভাবে মস্তক আন্দোলন 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলাপরত রামের উদ্দেশে বললেন, ইন্দ্রাজৎ বানরদের মায়ায় 
বশনভূত করেছে । সে যাকে বধ করেছে তা মায়াময়ী সীতা । রাবণ কখনই সীতাকে 
বধ করবেন না। তোমার সঙ্গে যে চরম শংতা রাবণ বরেছেন, তার পাঁরণাঁতিতে এক 
চ,ড়ান্ত সংগ্রাম রাবণ ও তোমার মধ্যে হবেই । সেই সংগ্রামে, বন্ধ; রামঃ তোমাকে জয়ী 
হতেই হবে। না হলে, কারোরই উদ্ধার হবে না।ঃ 

1বভীষণের বাক্যে উৎসাগহত হয়ে লক্মণ বললেন, এবভন্ষণ, তোমার উীন্তি কছু 
পারমাণে রহস্যাবৃত হলেও, মূল কাটি আমার নিকট সরল ও স্বচ্ছ। এখন বলো, 
কেমনভাবে আমরা সেই শেষ সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হবো । কেমনভাবে আগে 
ইন্দ্রজতকে বধ করে সেই পথ প্রশস্ত করবো ।* 

লক্ষমণের বীরোচিত বাক্যে তপ্ত হয়ে বিভীষণ ধাঁরভাবে বললেন, “আম সেই 
কথাই বলছি। ক্ষাঁতয়সূর্য রাম, তুমি বথা শোক ত্যাগ করো । আমি জানি আজ 
ইন্দ্রাজং নিকুঁম্ভলা বজ্ছাগারে হোমাগ্র গ্রজবীলত করে হবি প্রদান করবে। সমস্ত 
দেবতারা সেখানে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ সমাঁপ্তিতে তাকে আশীবদি করবেন । তাহলে, তোমরা 
সকলেই তার হাতে ম.ত্যুমুথে পাঁতিত হবে ।, 

. বিভীষণের বর্ণনায় বষাদপ্রস্ত রাম আরও নৈরাশ্যযুন্ত হলেন। কিন্তু লক্ষমণের 

দুটি আঁথ উত্জবল হলো । 

লক্ষ্মণ বিভীষণের দ-টি হাত ধরে আঁম্িরভাবে বললেন, বদ্ধ; বিভীষণ, এখন বলে; 
ণক ভাবে আমরা এই আসন্ন বিপদ থেকে উত্তীণ হবো? বন্ধু, এখন তোমার সব্রিং 
সাহাধ্য ভীষণভাবে আবশ্যক । ইন্দ্রজতের যজ্ঞ শেষ হলেই সমূহ বিপদ ।, 

ধিভীষণ লক্ষণের ষুগপৎ দূঢ়তার এবং ব্যাকুলতায় প্রীত হয়ে বললেন, 'হে 
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বশরশ্রেম্ঠ, রামানুজ লক্ষণ, ইন্দ্রজিতকে যজ্ঞ শেষ করতে দেওয়া চলবে না। তোমাকেই 
তার যজ্ঞ পণ্ড বরতে হবে, তাকে বধ করতে হবে। আমি পথ দেখিয়ে তোমাকে 
সসৈন্যে সেই যক্জাগারে নিয়ে যাবো । ব্রক্ধার বিধান অনুসারে ফজ্ঞানুষ্ঠানের আগে 
যে শত্রু ইন্দ্রাজতকে আক্রমণ করবে, তার হাতেই ইন্দ্রাজতের মতত্যু হবে। অন্যভাবে 
ইন্রজতকে বধ করা সকলেরই অসাধ্য ।' 

রাম বললেন দঢ়তার সঙ্গে, তিবে তাইই হবে, বদ্ধ [বিভীষণ। তুমি লক্ষযরণকে 
সর্বতোভাবে »হায়তা করো । রাবণের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য আম এখন থেকেই 
মনে মনে প্রস্তুত হই ৷, 

চর স সং সঃ 

রাক্ষসপক্ষ রামের আঁভপ্রায় সম্বন্ধে ক্ষণতম ধারণা করতেও সক্ষম হয় নি। 
ইন্দ্রাজং বজ্দ খ্ষে করে অনায়াসেই শত্রুকে পরাজিত করবে, রাম ও লক্ষ্ণকে নিহত 
অথবা বন্দী করবে, এই কল্পনার 'িবলাসে মগ্ন হয়ে তারা হৃদয়ে সাহস সঞ্চয় করছে । 
লগ্কাপ.রণীর মধ্যে রাক্ষসসৈন্যের কোন প্রবল প্রস্তুতি নেই । 

বানর সেনানায়কদের আদেশে বানরসেনাও নীরব, শাবিরগুল নিস্তত্ধ। বিভীষণ 
রণসাজে সাঙ্জত হয়ে, গদা হস্তে লক্ষ়ণকে গথ প্রদর্শন করে লঙকাপুরীর পশ্চিমের দ্বারে 
নিয়ে উপ্পাস্থৃত হলেন । কনকলগকার সৌন্দর্য ও আড়ম্বরের সাঁম্মীলত প্রভাবে লক্ষ্মণ 
বাঁস্মত, বিমংঢ । 

রাজপথ্রে দু'পাশে হম্/' রাজী দীর্ঘকায় ও রত্র্খচিত। অদ্রালকার গবাক্ষগৃলি 
মাঁণ ও মাঁণক্যভূষিত, গৃহচড়াগ্াল সূবর্ণমণ্ডিত। রাজপথের দুধারে বিশাল ও 
সসাশাব্ট বক্ষগুলি নানাবধ ফুল ও ফলে সমংপ্ধ। অঞ্প দূরত্বের ব্যবধানে দ্বেত- 
প্রস্তরের সোপান সম্বিত মনোরম দীর্ঘকাগীল পথের স্বাভাবক শোভাকে বার্ধত 
করেছে । 

বিভীষণ ও লক্ষমণের পণ্চাতে বিগাল বানর-ভল্ল;ক সেনাবাহিনী লঞ্কাপুরীতে 
প্রবেশ করলো । এই আকাস্মক আক্রমণে রাক্ষলসৈন্য সচাঁকিত এবং ভীত। অবশেষে 
দুই প্রাতিপক্ষ তুমূল যুদ্ধে ?িস্ত হলো। যজ্ঞে নিষুুন্ত ইন্দ্রজিং চমাকিত ও দ্বিধাগ্রস্ত | 
রাক্ষনদের ব্যাপক নিধনে বিচালত হয়ে ইন্দ্রজং ষজ্জ ত্যাগ করে বানরসেনাকে প্রাতহত 
করতে প্রবন্ত হলেন । 

এই অবসরে িভীষণ লক্ষমণকে ইন্দ্রীজতের যজ্ঞাগারের নিকটস্থ এক কাননে নিয়ে 
এসে একটি প্রকাণ্ড বটবক্ষকে নির্দেশ করে বললেন, “জ্ঞ শেষ করে, ইন্দ্রজং এই 
বটপাদপের নিকটে এসে ভুতগণকে উপ্হার প্রদান করার পরে শহুকে আবুমণ করে । 
ইন্দ্রীজতকে সেই সুযোগ আর দও না। দলে, সে শতকে অক্লেশে বধ করবে অথবা বন্ধন 
করবে। তোমাদের যুদ্ধে জরলাভ সুদ্রপরাহত হবে। সে এলেই তুমি এখনই 
তাকে বধ করো ।' 

ইন্দ্রীজৎ বানর সেনাকে বিধ্বস্ত করার পরে প্রধান শত্রুদের অন-দ্রণ করে দ্রতৰেগে 
সেই স্থানে উপপাস্থত হলেন। লক্ষমণকে িভীষণের সঙ্গে দেখে ইন্দ্রীজতের মনের 
পুঞীভুত ক্ষোভ বিস্ফুরিত হলো । এই নির্জন ও গোপন হ্থানে তা হলে 'বিশবাসহস্তা 
কানম্ঠতাতই এই শন্নুকে নিয়ে তঙ্করের মতো প্রবেশ করেছে। 

উদ্ধত ক্লোধকে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে ইন্দ্রীজং ককশ স্বরে চিৎকার বরে বললেন, 
«ওরে নীচ ও লোভী লক্ষণ, তুই পথের ভিখারী হয়ে এক 'বশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে 


এত 


রাক্ষসরাজ রাবণের ভুবনাবিজয়ী পুত্রকে নিধন করার ষ্ব্ন দেখাছস ;? তোর বৃদ্ধের 
সথ আম চিরকালের জন্য গিটিয়ে দেব। ধিক, তোর এই তস্করের মতো হীন 
প্রবৃত্তিকে !' ' 

ইন্দ্রজতের দাম্ভিক ডীন্ততে লক্ষণের ববিদ্বিস্ট অন্তঃকরণ ক্রোধে গুত্জালত হলো । 
গভীর ঘৃণায় ও ক্ষোভে মুখ বিকৃত করে লক্ষমণ বললেন, “রে দবার্ব নীত রাক্ষস, তস্কর 
যে তোর হীন পাঁপম্ঠ পতা, সে কথা তো তুই ভালোভাবেই জানিস । সেই পিতার 
পত্র হয়ে তুইও যে পশুর অধম হশব, তাতে আর আশ্চর্য হবার কিছ নেই । তোকে 
আঁম পশুর মতোই বধ করে মনের জবাল। মেটাবো, পাঁথবীকে পাপমত্ত করবো। 
তুই কামাসন্ত ও উদ্ধত ; তোর পরামশেই তোর পিতা এই অধামক আচরণে প্রব্ত 
হয়েছে । এবার তোরা সবংশে ধহংদ হবি। 

ইন্দ্রীজত আরও নিকটে এসে বিভীষণের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। িবভীষণের 
হৃদয়ে দুঃখ থাকলেও সত্কোচ শেই। ইন্দ্রাজতের দু আঁখর রন্তবর্ণে এবং নিঃ*বাসের 
উফণতায় যেন লক্ষমণ দগ্ধ হলেন। কিন্তু বিভীষণ 'নীর্বকার। বিভীষণের শান্ত 
মুখমণ্ডলের উপর কাঁঠন দৃষ্টি ?নক্ষেপ করলেন ইন্দ্রজং। লক্ষণ, বিভীষণ ও 
ইন্দ্রাজতের আকাতিগত সাদশ্য দেখে 'বাস্মিত হলেন। 

অকস্মাৎ নিজের হস্তের আঁসাঁটকে বিভীষণের পদে নিক্ষেপ করে ইন্দ্রাঁজৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে 
বললেন, “ছঃ 'ছিঃ কনিষ্ঠতাত, আপ্গান এত নাচ, এত স্বার্থপর ! আপনার রাজ্য ও 
সিংহাসনের প্রীতি লোভ এতই প্রবল, যে আপাঁন খাল কেটে কুমীর আনার মতো শত্রুকে 
পথ দেখিয়ে গৃহের অদ্দরমহলে নিয়ে এলেন ? রাক্ষদরাজ রাবণের সুযোগ্য ভ্রাতা হয়ে, 
আমার খুপ্লতাত হয়ে, আপাঁন আমার ও লঙ্কার প্রাতি শত্রুতা করছেন, ল্খেম্বরের 
প্রতি বিবাসঘাতকতা করছেন ! হায়, হায়, আপানি পরের ক্লীতদাসত্ব করে কি সুখ 
ভোগ করছেন?2 আপনার রাজ্যলোভ আপনাকে কোথায় নাঁময়ে এনেছে, আম 
চিন্তাও করতে পারাছ না। ছিঃ ছিঃ আপনাক শত ধিক 1" 

এইবার িভীষণ তাঁর মৌনতা ভঙ্গ করলেন । ভ্রাতুষ্পুত্রের তীব্র ভর্সনার প্রতি 
করু্লায় তাঁর কর্ণমূল রান্তম হয়েছে । 'বিভীষণ 'বি*বাসঘাতকত্বের আঁভযোগের পরে আর 
অধিচিলত থাকতে সক্ষম হলেন না। তান প্রথমে লক্ষমণকে লক্ষ্য করলেন এবং 
লক্ষণের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ইন্দ্রজতের অবজ্জঞাপুর্ণ বদনের প্রতি নয়ন নিবন্ধ 
করলেন । 

[বিভীষণের কণ্ঠে ব্যঙ্গ ও দুঃখের সংমশ্রণ | ইন্দ্রজিতের কর্ণে প্রবেশ করলো 
খুল্পতাত বিভষণের তীব্র বাক্যবাণ, 'ইন্দ্রজিং তুমি নিতান্ত অবা্চীনের মতো কথা 
বলছো । লগ্কার কে শত্রু আর কে মিত্র, রাক্ষপরাজ নিজে হয়তো এতাঁদনে ঠিকই 
বুঝেছেন। কিদ্তু তুমি কোনাঁদনও বুঝবে না। তোমাদের কয়েকজনের মতো মরর্থকে 
বম্বাসের পান্র মনে করেঃ তোমার পিতা সোনার লৎকাকে ছারে খারে দিয়েছেন। তুমি 
তোমার প্রিয় থূল্লতাত কুম্ভকর্ণের কথা স্মরণ করো। 'তাঁনও তোমার পিতাকে এই 
অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের ধিরুদ্ধে সতর্ক করে বৈদেহণীকে প্রত্যর্পণ করতে শবলোছিলেন। 
কিন্তু দার্পত ও পাপমাতি রাবণ নিজের ক্লুর ও নিষ্ঠুর রাক্ষসপ্রব্ত্তকে খর্ব করতে 
সক্ষম না হয়ে, নিজেও সর্বনাশের পথে গেছে, দেশকেও পাপের পঞ্কে নিমঞ্জিত 
করেছে। ইন্দ্রজং, আর তোমার রক্ষা নেই। কেউ তোমার উপর কণামান্র করুণাও 
প্রকাশ করবে না। এখন অবধারিত মত্যুর জন্য প্রস্তুত হও ।' 


৬১৩৫ 


ইস্দ্রজ্েতের বাম চক্ষু কম্পিত ছাচ্ছিল। আসন বিপর্যয়ের সক্কেতে ইন্দ্রজিৎ কির্ণ- 
প্রায় । ইন্দ্ঙ্তের বজ্জ সমাপ্ত হয় নি, অথচ বৈরখ গৃহদ্বারে উপনাত হয়েছে । রক্ষার 
বচন স্মরণ কোরে ইন্দ্রজং মনে মনে শিহরিত হন। তবে কি ইহজীবনের লীলাখেলা 
এইখানেই শেষ ? 

শেষ চেষ্টা করলেন ইন্দ্রজিং আত্মরক্ষার জন্য । মনাতপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 
কনিষ্ঠতাত, আপনার আঁভযোগ সত্য হলেও আপাঁন যে কাজ করতে এখন সংকজ্প 
করেছেন, তা অত্যন্ত অধাঁর্মক ও অন্যায় । শাস্তে বলেষে নিজের কর্মবৃত্তের মধ্যে 
থেকে মত্যু বরণ করাও ভালো, তবুও পরের বাঁত্ত ও ধর্ম গ্রহণ অভিপ্রেত ও ন্যায়সঙ্গত 
নয়। কারণ স্বজনই সব সময়ে সহানূভূতিপর্ণ ও হিতকামণী এবং পর সর্বদাই পর। 
তার কোন মায়া মমতা নেই। অতএব আপনি এখনও রামের দাসত্ব ত্যাগ করন । 
দেখুন, আম ধজ্ঞ শেষে বরে কেমন অজ্প আয়াসেই এই দংব্স্ত লক্ষমণকে বধ করে পিতার 
প্রধান শত্রু রামকেও যমালয়ে প্রেরণ করি | 

ইন্দ্রীজতের স্পর্ধিত বাক্যে উত্তেজিত হয়ে রোষদণপ্ত কণ্ঠে লক্ষণ বললেন, “রে নীচ 
রাক্ষস তোর আসম্ সময় উপাস্থিত। আর কোন সুযোগই তোকে দেওয়া হবে না। 
তুই মতত্যুর জন্য প্রস্তুত হ।, 

লক্ষণ, বভ্ষশ ও বানরসৈন্য ইন্দ্রজিতের সারাঁথ, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট করলেন । 

ইন্দ্রজং মমািম্তিকভাবে উপলাষ্ধ করলেন যে আজ আর তাঁর নিত্কৃতি নেই। মনে 
মনে ইন্টনাম জপ করে, তান পিতা ও মাতার মুখদুট স্মরণ করলেন। মহর্তের 
মধ্যে হাতের ধনৃতে শর অংযোজন করে হনুমানের পৃষ্ঠে আর্‌ঢ লক্ষণের প্রতি 
আক্লমণে উদ্যত হলেন । কিম্তু বিভীষণের 'নর্দেশি মতো লক্ষণ ইন্দ্রীজতের প্রতি 
এন্দ্রবাণ নিক্ষেপ করলেন । সেই জীবন্ত শর যেন বিদ্যুৎ শিখার মতো আকাশে প্রসারিত 
হয়ে অদরে ইন্দ্রজতের শিরস্মাণ-আবৃত এবং কুণ্ডলশোভিত মস্তকাটকে দেহচ্যুত 
করলো । 

ইন্দ্রজতের এই ভয়াবহ পাঁরণামে ভীত ও নৈরাশ)যন্ত রাক্ষসসৈন্য করুণ 
আর্তনাদের মধ্যে চারাঁদকে বীক্ষত হলো। বানরসৈন্যসহ লক্ষমণ এই অবসরে 
অরক্ষিত পাঁশ্মদ্বার দিয়ে নিঃসত হয়ে নিজের "শাবরে প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন। 
সপ্তম দিবসের যুদ্ধাবসানে লঙ্কার শেষ আশা চিরতরে বিল্‌*্ত হলো। 

বিভ্ষণকে অন:সন্থান করতে লক্ষণ লক্ষ্য করলেন যে বিভীষণ রণক্ষেত্রে 
লুশ্ঠিত হয়ে বিলাপ করছেন। অজস্র ধারায় অশ্রু নির্গত হচ্ছে বিভীষণের দুটি 
শোকার্ত নয়ন থেকে । 

[বভীষণ তীব্রভাবে রোদন করছেন। মূখে বলছেন 1তাঁন, “হে বাসবাবজয়ী, হে 
পুরুতুল্য ইন্দ্রজং তুমি আঁভমানভরে কেন ভূতলে পাঁতিত হয়ে আছ আজ 2 এই 
শোণিতরঞ্জিত বৃদ্ধঙ্ছল কি তোমার বিশ্রামের কুঞ্জ? রাবণ ও মন্দোদরণীর নয়নের মণি 
তুমি, তোমার কি এখানে নাদ্রত থাকা শোভা পায়? ওঠ বীর, চল আমরা রাক্ষস- 
রাজের স:সধজত প্রকোন্ঠে গিয়ে তাঁকে আঁভবাদন কাঁর ।, 

[িভীষণের বিলাপে লক্ষণ ভাঁষণভাবে বিচালত হন। বিভীষণের আকুল ব্রম্দনে 
উপস্থিত সকলের চক্ষুই আর্দ্র হয়েছে । র 

বিভীষণ আপন মনে খেদ করছেন, “হায় বৎস, ভ্রিভুবনজয়ী ও রাক্ষসশ্রেত্ঠ রাবণের 
জ্যেন্ঠ পূত্র তুমি! শত্রু এখন লগ্কাপুরী আকুমণ করেছে । তোমার কি সখাঁনদ্রার 
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সমর এখন ? রাক্ষসসৈনা সম্পূর্ণ ভাবে ভগ্মমনোরথ এবং ভর্গীতগন্ত, সৃতরাধ ভুমি ভাগে 
উৎসাহিত না করলে, তারা কেমনভাবে সঙ্জীবিত হবে ! রাক্ষসরাজ ও রাণী মন্দোধরী 
যে তোমার অদর্শনে বিহ্বল হয়েছেন। বৎস, সমস্ত দেশ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে 
আছে। তোমার এইভাবে ধুলায় লুণ্ঠিত থাকা উচিত নয় । প্র, তুমি ওঠ, আমাদের 
প্রাণে আনন্দ দাও। নিজের কর্তব্য পালন করো । তুমি না উঠলে তোমার পিতা ও 
মাতাকে কি বলে সাহ্স্বনা দেব, বধূমাতা প্রমীলাকে ক বলে প্রবোধ দেব? ছিঃ বখস, 
ওঠো, কথা শোনো, চোথ খোলো | হায়, হায়, তবে রাক্ষসদের বংশে বাতি দিতে কেউই 
থাকবে না! হার মম্দভাগ্য বিভীষণ !, 

িভীষণ তরণীসেনের নিধনে যে শোক প্রকাশ করার অবকাশ গান নি, তাঁর সেই 
শোক ইন্দ্রাজতের মৃত্যুর শোকের সঙ্গে দ্বিগণ বেগে বর্ধিত হলো । বিভাীষণের বাহা- 
জ্ঞান লৃপ্ত হয়েছে । লক্ষণ বিভীষণের বিশাল দেহাটিকে দুই বাহুতে আকর্ষণ করে, 
অঙ্গদের সহযোগিতায় তাঁকে বানর সেনার মধ্যভাগে নিয়ে এসে লখকাপুরীর তোরণের 
আঁভমুখে অগ্রসর হলেন । সম্ধ্যার অন্ধকার এসে ধারে ধীরে লঙ্কাপুরীর আকাশকে 
আচ্ছন্ন করলো । 

সু চি খু ষ্ঠ 

হা পুত্র ইন্দ্রজৎ এ যে বিনামেঘে বজ্বগাত তুল্য হলো ! কেমনভাবে দ:রাত্মা 
লক্ষমণ নিকৃঁম্ভলা যজ্ঞাগারে তস্করের মতো প্রবেশ করে যজ্ঞ পণ্ড করলো! অন্যায় 
যুদ্ধে তোমার অমূল্য প্রাণটি হরণ করে নিয়ে গেলে! হা পুত্র, নিশ্চয় আমারও 
শমনভবনে যাবার সময় হয়ে এসেছে । হায়, হায়, আমার একটি পূত্রও আর অবাঁশষ্ট 
থাকলো না! রাণণ মন্দোদরী কেমনভাবে এই শোক সহ্য করবেন! বধুমাতা প্রমীলা 
এই অকাল বৈধব্যের আঁভিশাপ কেমনভাবে বহন করবে 2 হায়, আমার পাপেই এই 
সর্বনাশ ঘটলো ।” 

বার বার শিরে করাঘাত বরে রাবণ এইভাবে বিলাপ করলেন। ইন্দ্রজতের 
অপ্রত্যাশিত নিধন রাবণের বক্ষে বজ্জাঘাতের যন্ত্রণার স্যান্ট করেছে । রাজসভায় 
সিংহাসন থেকে পাঁতত হয়ে রাক্ষসেন্দ্র মৃছি'তি হয়োছলেন। সংজ্ঞা লাভ করে তান 
1বলাপে মগ্ন হলেন । হায়, আজ লগ্কাধীশকে সাম্তনা দেবারও কেউ নেই ! 

ক্ষণকালের বরাততে রাবণ আত্মস্থ হলেন। অবনত মন্তকে তিনি সভাগ্‌হ ত্যাগ 
করলেন। আপন 'বশ্রামকক্ষে এসে রাণ? মন্দোদরণীর দুটি কোমল হাত একবার স্পশ 
করেই, বিদযৎস্পৃণ্টের মতো ত্যাগ করলেন । মুখে বিষাদের কালিমা । রাবণ গভীর 
চিন্তায় মগ্ন হলেন। 

রাবণের আত্মাচন্তা মন্দোদরীর আকুল ক্ুদ্দনে বিঘ্পত হলো । শোকগ্রন্ত রাণন 
বিলাপ করছেন, 'রাক্ষপরাজ, আমার কথা যদি একটুও শুনতেন, তবে আজ আমাদের 
এবং লঞ্কার এই শোচনীয় অবস্থা হোতো না। হায় স্বামন, আপনি নিজেও গেলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে সোনার লঙ্কাও মজলো। হায় পত্র ইন্দ্রীজং না জানি কত কষ্ট পেয়েই 
শুর হাতে তোমার মতত্যু হয়েছে! বধূমাতা এই তরুণ বয়সে তোমাকে হারিয়ে কি 
করে বাকী জীবন কাটাবে? হায়, আমার হৃদয় ক পাষাণে পরিণত হয়েছে, যে 
আমি এখনও বেচে আছি !, 

মদ্দোদরীর িলাপে রাবণের শোকও উদ্বোলত হলো। মস্তক আন্দোলিত করে 
করুণ কণ্ঠে রাবণ বললেন, “হায় হায় রাণী, আমার এমন সাজানো রাজা, পাট, সংসার 
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শানে পরিণত হলো! মন্দোদরণী, হতভাগ্য, বিশ্বাসঘাতক বিভাীষণের চক্রান্তে ও 
প্ররোচনায় আমার ইন্দ্রজতের মৃত্যু ঘটেছে । অকালে এক সৌরভময় কুসুম ম্লান হয়ে 
ঝরে পড়েছে । রাণণ, আমার কথা বাদ দাও । দেশ কি কোনাঁদনও িভীষণকে ক্ষমা 
করবে ভেবেছ ? 

ইন্দ্রজতের ম.ত্যুজাঁনত শোক মন্দোদরাীর মাতৃম্বদয়কে বিধস্ত করোছল, সন্দেহ নেই। 
কিন্তু সীতাকে লঙকায় নিয়ে আসার পর থেকেই মন্দোদরীর মনে এক অনাগত 
বপধয়ের পূর্বোধ জেগেছিল । সেই সময়ে বিভীষণের 'বিচক্ষণতা এবং দরদার্শতার 
কথা স্মরণ কোরে এখনও মনে মনে তাঁর প্রশংসা না করে পারেন না মন্দোদরা । 

সেই কারণে রাক্ষপরাজের শেষ মন্তব্যকে সমর্থন করতে অক্ষম হয়ে মন্দোদরণী 
আভিযোগের সুরে বললেন, ক্ষপতি, আপনি আজ ব.থাই িভীষণের দোষ দিচ্ছেন । 
আপনার কি উচিত হয়েছে দেবর বিভীষণ ও কুম্ভকণ আপনার মাতামহ মাল্যবান, 
এবং আমার সতর্কবাণী উপেক্ষা করে সীতাকে বাঁ্দনী করে রাখা ? হনুমান লব্কায় 
এসে বিপর্যয় ঘাঁটয়ে গেলেও, আপাঁন তাতে কোন গুরুত্ব আরোপ না করে বূথাই 
রামের সঙ্গে শত্তুতা করতে বদ্ধপাঁরকর হলেন। আপনার রাঞ্ষসসলভ দম্ডেঃ আপান 
পদের সকল সথ্কেত, সকল আশৎকাকেই অবজ্ঞা করলেন। হায়, তার ফলেই আজ 
আমাদের এই দঃরবস্থা !” 

রাবণ এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রধানা মাহষণর আভযোগগৃলি 
শনাছলেন। রাবণ কোন মন্তব্য না করে, নিজেকে আত্মবিশ্লেষণে নিষ্‌ন্ত করোছলেন। 

এখন শান্ত কণ্ঠে রাবণ বললেন, “রাণী মন্দোদরা, রাক্ষসরাজ রাবণের রামের শত্রুতা 
করা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। বিভষণ যে দেশদ্রোহতার পারচয় 'দিয়েছে, 
শতকে পথ চিনিয়ে ঘরের কাছে এনেছে, এসব 'কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে £ 
অবশ্য, বিভীষণ আমাকে অনেক বলেছে, রামের সঙ্গে সান্ধ করতে এবং আর্ধ সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির স্রোতকে লৎকায় প্রবাহিত করতে । কিন্তু রাক্ষন আমি, নিজের আত্মম্ভারতায় 
এবং পরের প্রতি বিদ্বেষে এবং ঘুণায়, আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করি 'নি।, 

মন্দোদরী 'বাস্মতভাবে পাঁতির ম-খের প্রাত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, মহারাজ, 
সব জেনে, সব বুঝেও আপাঁন দেবর বভাষণের প্রস্তাব মতো কাজ করেন ন! তবে 
আজ বিভীষণকে অনর্থক দেশদ্রোহী বলে ছোট করছেন কেন ? 

রাবণ মন্দোদরীর কথার তাৎপর্য উপলাষ্ধ করে বললেন, “না রাণী, তাকে 
অকারণে ছোট করতে চাই না। তবে, রাক্ষসদের শেষ স্বাধীন ন:পতি হিসেবে আম 
আবর্ষান্রয় রামের সঙ্গে শেষ সংগ্রাম করতে চাই । বাঁদ পরাজিত হই, তবে নিহত হয়েই 
পরাজিত হবো, তার আগে নয়। আঁম জানি, সেইই আমার নিয়াত। কিম্তু, রাক্ষস 
রাধণের কোন উপার নেই রামকে ক্ষমা করবার । রাম রাক্ষসদের মহাশত্র:, তাইতো তার 
প্রয্ ভাষাকে হরণ করে লৎকায় রেখে দিয়েছিলাম ৷ 'কন্তু রাম নিয়তির বেশে আমাকে 
অনুসরণ করে সুদূর লব্কায় উপাঁস্থত হয়েছে । নিয়াতিকে আঁম হয়তো বাধা দিতে 
পারবো না। কিন্তু দেহে রন্তের শেষ বন্দু অবাঁশস্ট থাকতে আমি তাকে লন্কা য় 
করতে দেবো না। যতাঁদন রাবণ জীবিত থাকবে, ততাঁদন লঙ্কা রাক্ষসদের সুদ 
দুর্গরূপেই বর্তমান থাকবে ।, 

মন্দোদরী রাবণের সংগ্রামী মনোভাবকে শ্রন্ধা জানিয়ে বললেন, তাই হোক 
মহারাজ । আপাঁন পৃথিবীজক্লী বীর, আপান চরম ক্ষাতি অথবা চরম লাভ ছাড়া 
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কিছুতেই শাস্ত হবেন না, আমি জানি । আপান পরম জ্ঞানী, পরম ধার্মিক । আপনার 
মনের কথা আম সামান্যা নারী কতটুকুই বাজানি। আপানি শন্নুকে নিশ্চয়ই জয় 
করবেন । আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ।, 

মন্দোদরা রাবণের পদতলে পাতিত হয়ে আকুলভাবে রোদন করলেন । রাবণের 
হৃদয় মন্দোদরীর দুঃখে বগাঁলত হলো । কিন্তু এখন শোকের সময় নয়। এখনও শেষ 

গ্রাম বাকী । রাবণ মন্দোদরাীকে উত্তোলন করে আলিঙ্গন করলেন । 

রাবণ নিজেকে মানাঁসকভাবে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বললেন, 'মহারাণী, তুমি ঠিকই 
বলেছ যে আম চরম ক্ষতি অথবা চরম লাভ ছাড়া 'িছৃতেই শাস্ত হবো না। হ্যা, 
প্রয়তমে, সত্যই তা হবো না। রামই আমার নিয়তি। রামকে সামান্য মানব বলে 
আমারও আর মনে হয় না। বিভীষণ তাকে ঘরের খবর সব জানিয়ে দিলেও না। 
বিভীষণ তো রামের কাছে জেনে শুনেই আত্মসমর্পণ করেছে । বিভীষণ তো কিছ 
অন্যায় করে নি। বিভীষণ তার বিষ্বাসের মধ্য "দিয়েই হয়তো ইন্টের দেখা পেয়েছে । 
আমি রাবণ, এক হতভাগ্য রাক্ষস যাঁদ সেই একই ব্যান্তিত্বের মধ্যে আমার আকাঞ্ক্ষত 
দেবতা বিষুর দেখা পাই, তবে তার হাতে মতত্যু হলে রাক্ষস রাবণের যেমন একাঁদকে চরম 
ক্ষতি, তেমনই অন্যদিকে পরম লাভ !, 

সং ০ স ০ 

ইন্দ্রীজতের পতনে বানরাঁশাঁবরে অভূতপূর্ব আনন্দের স্রোত প্রবাহত হলো। 
বানরদের উল্লামধাঁন সম.দ্রের তরঙ্গে প্রাতিহত হয়ে সমরাঙগন থেকে দিগন্তে পারব্যা্ত 
হলো । সঙ্গে সঙ্গে রামের, লক্ষমণের ও বিভীষণের জয়ধযনতে সম.দ্রসৈকতের পবন ও 
আকাশ মুখরিত । রাম গভশর চ্নেহে লক্ষমণকে আলিঙ্গন করে, অনুজের লঙ্গাটে চুম্বন 
অধ্কত করলেন । 

লক্ষণ আঁখি দুটি মুদ্রীত করে রামের পাবন্র অঙ্গের স্পর্শটি উপভোগ করাছলেন।' 
লক্ষণের মনে হলো ষে রামের এই ভাতৃস্নহের উদার ও ম্বগা় আভিব্যান্ত তাঁর জীবনকে 
সার্থক করছে । জ্যেষ্ঠ রামকে নিঃস্বার্থভাবে ভান্ত ও সেবা করার প্রবণতা বাল্যকাল 
থেকেই লক্ষণের মধ্যে জাগাঁরত হয়োছল । আজ রামের অন্তরের ওঁদার্য ও প্রশীতর এই 
অকৃপণ প্রকাশে, লক্ষণের হৃদয় আবেগে প্লাবিত হলো । 

লক্ষণের অধরে মধুর হাসি। লক্ষ্মণ জ্যগ্ঠের পদে প্রণাম করে বললেন, হে রাঘব» 
মিত্র বিভীষণের সাক্রয় সহায়তা ব্যতীত, আমি কোন মতেই আপনার জন্য এই দুরূহ 
কাজ সম্পন্ন করতে পারতাম না। যাই হোক, দংরাত্মা মেঘনাদকে বধ করে আমি এক 
কঠিন কর্তব্য পালন করোছ, এবং নিজেকে ধন্য মনে করাছি। এখন আপাঁন পাঁপিম্ঠ 
রাবণকে বধ করে বৈদেহীকে উদ্ধার করূন। বনবাসের চোদ্দ বৎসর উত্তীণ“ হবার জার 
অধিক বিলম্ব নেই। আপাঁন লঃকা জয় করে, জানকণঁকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় রাজা 
হবেন কবে, আম সেই আশাতেই 'দন গুণাছ। ইক্ষৰাকু কুলে এবং রঘুর বংশে 
আপনার তুল্য শীল্তমান ও মহৎ নরপাঁতি আর কেউই ছিলেন না। কোনাঁদন 
হবেনও না।' 

লক্ষণের প্রশংসাসচিক বাক্যে রামের সৌম্য আকৃতিতে এক সহ্কোচের ভাব প্রকাশিত 
হয়। দশরথতনয় রামকে যেন এক অপার্থব কা্তিতে উদ্ভাসিত মনে হয় সকলের । 
বিভীঁষণ রামের এই অপূর্ব মূর্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক । মৃখ্ধ নয়নে রামের অপরূপ 
ম:খশোভা লক্ষ্য করতে করতে বিভীষণ চিস্তা করেন যে আর লন্দেহে নেই ঘে তাঁর 
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.ইজ্টদেকতা আজ এই অভূতপূর্ব রূপ ও লাবণ্যবিশিষ্ট এক অপার্থিব গ্মানবের আকুতি 
ধারণ করে ভূভার হরণের কাজেই অবতাঁণ হয়েছেন। 

লক্ষণের ভাবপ্রবণতায় 'বিচাঁলত হয়ে রাম স্মিত মুখে বললেন, “লক্ষণ, তুমি ঠিকই 
বলেছ। বন্ধ্‌ বিভীষণকে লগ্কার 'সংহাসনে স্থাপিত করলেও, তাঁর ধণ আম শোধ 
করতে পারবো না। লক্ষ্মণ, তোমার খণও অপিশোধ্য । ধাই হোক, এখনও আমাদের 
শেষ ও চরম জয়টিই বাকী আছে । পাপাত্মা রাবণ ও তার অনুচরেরা আর্য খাঁষদের 
উপর তনেক অত্যাচার করেছে । সেই অত্যাচারের প্রাতশোধও আম বৈদেহণীকে 
উদ্ধারের মধ্য দিয়েই নিতে চাই । তোমরা িছ-মান্র চিন্তা কোরো না। মহাশন্ু রাবণ, 
সে বত বড় বীরই হোক, আমার হাতে িত্কৃতি পাবে না ।, 

লঞ্কার আঁধপতি হবার বাসনা রাবণের নিপাতের মধ্যেই পাঁরপণ হঝে এই চিন্তা 
বিভাঁষণের মনে উদয় হয় । রাবণের মনন্তর দিন, লঙ্কার শাপ্ধর দিন সমাগতপ্রায় । 
এই রঘ.কুলসূর্? আফক্ষত্রিয়দের গৌরব রাম, অনার্ধদের রাজ্যে আর্ধপ্রভাব বিস্তারের 
জন্যই চিহৃুত। রামের আবিভাবে অনাধ' জগতে ভাগবত ধর্মের প্রচলনও সংঘাঁট ত 
হবে। শিবের সঙ্গে বিঞুও ভক্তের হৃদয়ের পুজা গ্রহণ করবেন। ধম সংস্কাতি ও 
মৈত্র দ্‌ঢ় বন্ধনে আর্য, বানর, রাক্ষন সকলেই এক সূত্রে আবদ্ধ হবে। 

িভীষণ নিজের প্রশস্তিতে লব্জা অনুভব করে মৃদূকণ্ঠে বললেন, রাম, তুমি 
মহানুভব ও মহাবীর । আমার চোখে তোমার মাহমা অন্য প্রকীতির । আম জান না, 
তোমার স্বরূপ তুমি নিজে জান কি না। কিন্তু রাবণকে তুমি নিশ্চয়ই পরাজিত 
করবে। হে নরশ্রেম্ঠ দেবকজ্প বীর, তুমি জেনো যে রাবণ জ্ঞানবান ও ধার্মক। সে 
তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করে মান্তর কামনা করে। তুমি দেখবে, রাক্ষসরাজ কালই 
প্রত্যষে তোমার সঙ্গে দৈত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন । রাম, তোমার মাহাত্মে আমি 
বিবাস করি। তোমার জ্বান, গঁরিমা, বীর্ধ ও পরাক্রম সম্বন্ধে আমার বিন্দ-সাত্র সন্দেহ 
নেই। কিন্তু বন্ধ, অত্যন্ত একাগ্রচত্তে তোমাকে রাবণের নিধনে অগ্রণী হতে হবে। 
রাবণের মতো বীরও পাথবীতে বিরল ।, 

1বভীষণের বাক্যে রামের সুন্দর আননে এক অদ্ভুত স্বীয় আভা 'বিকাঁশত হয়। 
এইবার রামের আত্মোপলাষ্ধর পালা । এই রাবণ বধই বোধহয় সেই 'নাঁদ্ট কাজ, যা 
রামকে করতেই হবে । তবে তাই হোক। রাবণ 1বশ্বাবজয়ী বীর, সে যাঁদ রামের 
হাতে মতত্যু কামনা করে, তবে তাই হবে। বাঁধর বিধান কে লঙ্ঘন করতে পারে! না৷ 
হলে, রাবণই বা তস্করের মতো সাতাকে হরণ করবে কেন। 

মনের চিন্তা অপসত হবার সঙ্গে সঙ্গে, রামের বদনমণ্ডল এক উত্জহল কান্তিতে 
উদ্ভাসিত হলো । হনুমান এসে রামের পদতলে প্রণত হলেন। সংগ্রীব, অঙগদ, 
জাম্ববান প্রভৃতি জোড় করে রামের স্মমুথে অপেক্ষা করতে লাগলেন । লক্ষণ ও 
বিভীষণ এসে রামের দুপাশে দাঁড়ালেন। 

সকলের প্রাতি দয়ার্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাম দট কে ঘোষণা করলেন, “আগামনীকাল 
সূবান্তের আগেই রাবণকে বধ করার প্রাতিশ্রুতি 1দাচ্ছ আম । সে আমাদের মহাশত্রু । 
সে তার রাক্ষস প্রবৃতিতে অননপ্রাঁণত হয়ে পৃথিবীল্তত অনেক পাপ কাজ করেছে। সে 
জানকীকে হরণ করে আমাদের দুঃখের সাগরে করেছে। 'বিভীষণকে অন্যায়- 
ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে । কোন দরা অথবা ক্ষমা সে পেতে পারে না। 
অতএব, তার জীবননাশের আর বিলম্ব নেই । তোমরা সকলে একাঘম্ধ হয়ে তীব্রভাবে 


১৪০ 


শত্রুকে আক্রমণ করবে এবং রাক্ষসসৈনাকে নিধন করবে। আমি একাকণী রাবণের 
কি সেই সংগ্রামে হয় রাবণ জয়ী হবে, না হয় আমি: 
মাঁহবো। 


গ্ঞ্গদস্ণ শল্লিচ্ন্দ 


-_-আজ চড্ড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হবে । তোমরা সকলে রাবণের বিকুম লক্ষ্য করবে । 
আম? রাম ও লক্ষমণকে নিম্মমভাবে আক্রমণ করবো । শুনেছি রাম ভীষণ দ্ধ্য 
যোদ্ধা । জনস্থানে চোদ্দ হাজার রাক্ষপকে সে একাই শেষ করেছে । সে যাই হোক, 
আমিও ভ্রিভুবনজয়ী রাবণ, আমিও জানি কিভাবে শত্রুকে নিধন করতে হয়। আমিও 
স্বজন বধের প্রাতশোধ নিতে জীবন পণ করে ধুদ্ধ করবো । আজ যুদ্ধের শেষে 
হয় রাম নয় রাবণ ধরা থেকে বিদায় নেবে ৷ রাবণ রাক্ষসনায়কদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা 
করলেন। 

রাবণ এই সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে চলেছেন, সঙ্গে অগাঁণত সৈন্য । রাক্ষস চতুরঙ্গ 
বাহনী উন্মত্ত হূঙকারে রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়েছে । উচ্চগ্রামে রণবাদ্য বাজছে । কামরূপ 
রাক্ষসেরা প্রাতাহংসা প্রব-ত্তিকে জার্গারত করে" আগের বিপর্যয়ের শোধ নেবার চেষ্টা 
করছে । 

দুই সৈন্যদল উন্মাদ কোলাহলে পরস্পরকে আক্রমণ করছে' আঘাত করছে তীক্ষু 
অস্ব্ুঃ হত্যা করছে নিরয়ভাবে । বানরেরা বৃক্ষ ও শিলা নিয়েই আক্রমণ করছে। 
রণক্ষেন্রে নিহতদের দেহ থেকে নির্গত রুধিরস্তরোত তীব্রভাবে বেলাভূমির আঁভমুখে 
প্রবাহিত হচ্ছে। রাক্ষলাধিপতি রাবণ বানরদের আক্রমণে 'বিচালত না হয়ে, আপন 
ক্রমে শন্রুসৈন্য নিধন করছেন। 

বানরেরা এই দ-জয় বীরত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এই আবিশ্বাস্য ক্ষমতার 

আঁধকারী রাবণের যে তীব্র ও দ্রুত আক্রমণ-পদ্ধাত, তার সঙ্গে সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি 
বানরনায়কেরা পাঁরাঁচিত ছিলেন না। রাবণ শত্রুর শাঁবরে ন্রাসের সঞ্চার করে, অত্যন্ত 
দূদ্ধর্ধভাবে তরি রণনৈপুণ্যের স্বাক্ষর স্থাপন করলেন । 

রাম এতক্ষণ রাক্ষসসৈনা বধেই নিষুক ছিলেন । লক্ষণ ও বিভীষণ রামের পচ্ঠে 
রক্ষা করে শত্রুকে আরুমণ করাছলেন। রাবণের ধবংস-তাণ্ডবকে প্রতিরোধ করতে 
লক্ষ্মণ রাবণের সম্মুখীন হলেন । 

রাবণ লক্ষ্মণকে তাচ্ছিল্যসহকারে বললেন, “আম তোমার জ্যে্ঠ রামের মঙ্গেই 
যুদ্ধ করতে আগ্রহী । তুমি তো আমার কাছে শশুমাত্র। তোমাকে এখনই শমন- 
ভবনে পাঠিয়ে, তারপরে রামকে শেষ করবো । আমাদের স্বর্ণলংকায় অসভ্য বানরদের 
সঙ্গে এসে ষুদ্ধ করার সাধ তোমাদের চিরতরে মিটিয়ে দেবো |” 

লক্ষমণ উত্তর প্রদান করার আগেই রাবণ তাঁর সারাথকে রামের সম্মুখে রথ নিয়ে 
যেতে আদেশ দিলেন । রাম দূর থেকে রাবণকে লক্ষ্য করে ইনুমানের পন্ঠে আরোহণ 
করলেন । রাবণ রামকে দেখেই প্রথমে এক বিদ্রুপ-বাণ ত্যাগ করলেন । 

-_'রাম, তুমি রাজপূঠ্ হলেও, পতা কর্তৃক পাঁরত্যন্ত এক পথের ভিখারী । তোমার 
দুঃসাহস ও দব্পপ্ধকে খর্ব করতেই আমি তোমার পত্ধীকে লক্কায় নিয়ে এসোছিলাম ।. 
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তুমিও আমার সঙ্গে চরম শঘ্ুতা করবার জন্য বানর সেনা নিয়ে সমদ্্র লগ্ঘন কোরে 
লঞঙ্কাপুরী অবরোধ করেছ। অসভ্য ও বর্বর বানরদের বলে বলীয়ান হয়েঃ আমার 
ভ্রাতা, পত্র, মন্ত্র”, সেনাপাঁতি এবং অসংখ্য সৈন্য বধ করেছ । আজ তার প্রাতশোধ 
আঁম নেবোই । দেখবো, কত বড় যোদ্ধা তুমি |? 

রাবণের অবন্াপূর্ণ বাক্যে কৌতুহল অন:ভব কোরে রাম ঈষৎ হাস্য সহকারে বললেন, 
দুবূত রাবণ, তুমি শুধু আমার পত্বীকেই হরণ করো নি, তুমি আর্যদের সঙ্গে ভীষণ 
শল্রুতায় 'লিপ্ত হয়েছ । তোমার আদেশেই ধর্মহীন কামাসন্ত রাক্ষসেরা ব্াঙ্গণদের যাগ- 
যজ্ঞ পণ্ড করেছেঃ আর্য উপাঁনবেশগু'লিকে ধহংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছে । তোমরা অসভ্য, 
বর্বর, অধাঁর্মক ও নাঁতিজ্ঞানহীন । বানরেরা তোমাদের রাক্ষসদের অপেক্ষা অনেক 
মাজত, অনেক হৃদয়বান। তারা আর্ধদেরই সাথাঁ হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের 
সম্পূর্ণ মেব্রীর বন্ধন । তোমরা দ:ুরাচার ও দদীর্ঘনীত | তোমাদের ধংস করে আমি 
লঙ্কা নূতন সভ/তা ও সংস্কীতির প্রবর্তন করবো, যাতে এখানকার অধিবাসীদের 
হৃদয়ের পারবর্তন হয় এবং তারা মানাঁবক ধর্মে অন-প্রাঁণত হয় । আম বিভীষণকে 
লঙকার অধাম্বর করে দেশে ফিরে যাবো । 

দেই বিশবাসহস্তা বিভীষণই এখন তোমার প্রধান সহায়, মনে হচ্ছে! রাম, 
লঙ্কাকে গ্রাস করা যত সহজ ভাবছো, ততো সহজ কিন্তু নয়। শীঘ্রই সেটা ভালো 
করেই বুঝতে পারবে । আগে আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করো, তবে সেই দেশদ্রোহী 
িভীষণকে রাজা করার স্বপ্ন দেখবে, লঞকায় আর্ধীবিজয়ের 'দবাস্বপ্ন দেখবে । রাম, 
তোমার স্বপ্না শীঘ্রই দুঃস্বপ্লে পাঁরণত হবে। তুমি রাবণের 'বরুমের পারচয় এখনও 
পাও 'ন, তাই তুমি সামান্য মানৃষ হয়েও স্বগণ মর্ত পাতালাবিজয় রাক্ষসেম্বর 
লগকার্পাতি রাবণের ঘরে আগুণ ত্বালতে এসেছে । আর নয়, অনেক ক্ষাতি করেছ তুমি 
আমার । এখন এসো, যুদ্ধ করো। পাঁরচর দাও তোমার বীরত্বের । রাম, আম 
তোমাকে বলাছ যে যাঁদ প্রাণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত পালাতে পারো তুঁম, তবে তুঁমি 
নজ্জেকে ভাগ্যবান বলে জানবে |; 

রাবণ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শর ত্যাগ করলেন। রাম লক্ষ্য করলেন যে 
অসামান্য লঘ্‌ুহগ্ভতার সঙ্গে ধনূকে বাণ সংযোজন করে জ্যা আকষণ করছেন রাবণ । 
শন্লুর অমানৃষিক শান্ত রামকে মুগ্ধ করে। এই সিংহহ্ৃদয় বার যোদ্ধা স্বন্কন- 
ধবয়োগের অপরিসীম বেদনা হৃদয়ে অনুভব করেও, কেমনভাবে স্থির চিত্তে এবং অসীম 
আত্মপ্রত্যয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে শত নিধন করছে ! এই বিরাট ব্যান্তর নিকট সুখ ও 
দুঃখ ি সমান ! রাক্ষসরাজ রাবণ সত্যই জ্ঞানী । রাম কেবল রাবণের বিরাট ব্যানতত্ 
ও 'বম্ময়কল্প প্রতিভার কথা চিন্তা করেন। 

রাবণের আস্ফালনকে রাম অবিচালত চিত্তেই গ্রহণ করলেন। রধোপবিষ্ট 
রাবণ রথহাীন রামকে শরাঘাতে জজরশরত করলেন। ইতিমধ্যে রণক্ষেন্নে সকলের বিম্ময় 
উৎপাদন করে সারথিষন্ত এক রথ রামের সম্মুখে উপস্থাপিত হলো । সকলেই রাবণের 
রাক্ষস মায়াকেই এই রথের জন্য দায়ী করলেন। 

সঃগ্রীব, 'বিভীষণ প্রভৃতি অনেকেই রামকে এই রথাঁট 'বাঁধর দান বলেই গ্রহণ করতে 
অনুরোধ করলেন। এই রথের সাহায্যে রামের পক্ষে রাবণের আক্রমণ প্রতিহত করা 
অনেক সহজসাধ্য হবে। রাবণ এই অলৌকিক দৃশ্যে বিস্মিত হয়ে মনে মনে রামের 
'সাহাত্ময কীর্তন করলেন। 
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.. লাম এবং রাবণের ছৈত দ্ধের মধ্যে দুজনের অস্ঘ-নৈপুণা, আরুমণ-বৈচিন্রয ' এবং 
প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলো । রাক্ষস ও বানর দহ পক্ষের সৈনোরা 
এই দুই অপ্রাতদ্বম্্ী ও আছ্বিতীয় বীরের যুস্ধ দেখেস্তথ্খ বিস্ময়ে প্রস্তরমৃর্তির মতো 
নিশ্চল । সেই বিস্ময় ও নিস্তষ্ধতা যেন সমগ্র প্রকাতর মধো পারবাশ্ত হয়ে এক ভয়ঙ্কর 
সংগ্রামের আঁনবার্ধতাকে সচনা করছে । 

ইত্যবসরে রাবণ অতাকতে লক্ষমণের উপর এক শান্ত নিক্ষেপ করলেন । লক্ষ্মণ 
অজ্ঞান হয়ে ভূতলশায়শ হলেন। রাম তখন সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ, বিভীষণ প্রভৃতিকে 
লক্ষণের সেবা ও রক্ষণে গনষুন্ত বরে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। 

রামের সেই অমিত তেজ এবং সংহারশান্ত রাবণের পক্ষেও অত্যধিক । রাবণ 
রামের একটি বাণে বিদ্ধ হয়ে হতচৈতন্য হলেন । রাবণের সারথা দ্রুতবেগে রথকে 
স্থানান্তরে চালিত করলো । বানর সেনার জয়ধ্যানতে যুদ্ধক্ষেত শহ্দমুখর । নায়কের 
পরাজয়ে রাক্ষসসৈন্য নৈরাশ্যগ্রস্ত ও ভাত । 

বীর জাম্ববান পুনরায় হনুমানকে হিমালয়পর্বত থেকে মহৌষাঁধ আনবার জন্য 
অন্‌রোধ করলেন । রাম বানরদের সহায়তায় লক্ষণের বক্ষ থেকে শেল উৎপাঁটিত 
করলেন। লক্ষ্মণের বক্ষ থেকে নির্গত তপ্ত শোঁণিতধারায় রণক্ষেত্র সাত হলো । 

অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাম সকলকে বললেন, “আমি হয়তো এক পত্রীকে হারিয়ে অন্য 
পত্বীও পেতে পারি, অন্য বন্ধুও পেতে পারি, কিম্তু লক্ষমণের মতো এমন ভাই 
কোথাও পাবো না। হায়, লক্ষণ ষাঁদ জীবিত না থাকে, তবে আমার আর বৈদেহীীকে 
উদ্ধার করেই বাকি হবে! লক্ষ্মণ সঙ্গে না থাকলে, আমি অযোধ্যায় ফিরতে পারবো 
না। সৃমিত্রা মাতাকে আম কি বলে প্রবোধ দেব? বধূমাতা উন্্মিলাকেই বা কেন 
করে মুখ দেখাবো ! হায়, লক্ষণের প্রাণবায়ু নির্গত হবার সময়ে আমার প্রাণও 
বিনষ্ট হলো নাকেন!? 

রামকে সাম্ত্বনা প্রদান করে বিভীষণ, সগ্নীব, জাম্ববান সকলেই একবাক্যে বললেন 
যে লক্ষণের মত্যু হয় নি, শেলাবদ্ধ হয়ে তান অজ্ঞান হয়েছেন। বিশল্যকরণণ 
আনীত হলেই লক্ষণ আরোগ্য লাভ করবেন। 

৬ যা ক গ্ী 

রাক্ষসরাজ রাবণ লক্ষণের প্রতি শেল নিক্ষেপ করে যেমন শতরুসংহারের বাসনা 
করোছলেন, তেমনই রামের অলোৌককত্ব পরীক্ষা করতেও উদগ্রীব হয়েছিলেন । 
লক্ষমণকে ভূতলশায়ী দেখেও রাম আঁবচাঁলতাঁচত্তে রাবণকে বিনাশ করতে সচেন্ট হলেন 
এবং রামের সেই আবুমণ রাবণের নিকট প্রায় অসহ্য হলো । রাক্ষস রাবণ এক সামান্য 
মানুষের অসাধারণ মনোবল, তেজ এবং 'প্রয়তম ভ্রাতার মমাস্তিক আঘাত সত্বেও, 
রণোম্মাদনা লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হলেন। 

সারাথকে তিরস্কার করলেন রাবণ, তাঁকে বুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসূত করার জনা । 
হয়তো রাবণ প্রথমে ভেবোঁছলেন যে রাম বখন আহত শশুর প্রত সহানভুতিসম্পন্ন 
হয়ে বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ যহম্ধে শোঁথল্য প্রকাশ করবেন, রাবণ সেই অবসরে 
শত্তুকে চরম আঘাত করবেন। রাক্ষসনায়ক রাবণের উগ্র ও স্বার্থসবর্ব মানসিকতায় 
এই চিন্তা অস্বাভাবিক নয়। 

. ফিম্তু এই মৃহতর্তে রাবণ করহপাপ্রবণ ও মহানূভব রামের প্রাত এতই ক্রুর ও হশন 
বআটরণ কষ্পনাই করতে পারেন না। রাবণ তখনও আপন রণর্লান্ত এবং স্বজন-বিয্োগে 
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' দূর্বল হয়ে এই অভিনব শত এবং তার সঙ্গে এই স্বেচ্ছান্কুত শন্ুতার কথাই চিন্তা 
করছিলেন। সেই চিন্তাস্্রোতে প্রবাহিত হয়ে তপঃসিম্ধ রাবণের হুদয় বৃদ্ধের আন্তম লগে 
এক আকাঁক্ষত্ত পারণাতর কজ্পনার় চমৎকৃত হয়োছল । সেই কারণে রাবণের বাহ্যজ্ঞান 
সাময়িকভাবে ল্‌স্ত হয়েছিল । 

তাই রাবণ তাঁর সারাঁথর উপর বিশেষ অসম্তুস্ট । ইতিমধ্যে বানরসৈন্যের হকার 
ও জয়ধান রাবণের কর্ণে প্রবেশ করেছে । রাবণের হৃদয়ে আর সন্দেহের অবাঁশস্ট নেই 
যেরাম ও লক্ষ্মণ অপরাজেয় ও অবধ্য। বাঁদ তাইই না হয়, তবে কোন সাধারণ 
মান্ষ, সে ধত বড় ক্ষান্রয় বীরই হোক না কেন, এই রাম অথবা লক্ষমণের মতো বার 
বার মৃত্যুর দ্বারে পৌোছেও পুনরায় জৈব জগতে ফিরে আসতো না। তবে কি-_ 
তবে কি রাম সেই আনর্ঝচনীয় ও অমোঘ নিয়াত ধাকে রাবণ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে 
স্তএীত জানিয়েছেন, যার দেখা চেয়েছেন, যার সঙ্গে যুদ্ধ করে মরণ কামনা করেছেন ! 

রাবণের হৃদয়ে মুক্তির এক তীব্র উন্মাদনা । এতদিন পরে রাক্ষসপাঁত রাবণের 
কণে' মোক্ষের আব্ান পেশছে গেছে । ব্রিভুবনজয়ী রাবণের ভোগের চূড়ান্ত হয়েছে । 
আব নৃতন করে পাবারও কিছু নেই । রাবণের তপস্যা এবং সাধনা রাবণের হৃদয়ে সময়ে 
সময়ে যে আত্মনমীক্ষার তীব্র বাসনার উদ্রেক করেছে, রাবণের রাক্ষসসত্তা এতাঁদন 
সেই বাসন1টিকে হৃদয়ের সচেতন স্তরে আলোড়ন সম্টি করতে দেয় নি । 

কিন্তু রাবণের রাক্ষসত্ব, কামনার ব্যর্থ অনুভূতিতে এবং প্রবৃত্তির শূন্যতার উপলম্ধির 
মধ্যে, তার কঠিন 1নমোঁকিটি চিরতরে পাঁরত্যাগ করেছে । রাবণের হৃদয়ে আজ ত্রদ্ষের 
সা্িধ্য লাভ করার জন্য অপূর্ব ব্যাকুলতা । ভ্রাতা বিভীষণই সেই গোপন সত্রটির 
সম্ধান প্রদান করেছে তার নিজের হৃদয়ের বিষুভাঁন্তর ফক্গুধ।রার আবিষ্কারের মধো । 
1িবভগষণ তো রাবণের মধেঃও সেই পূতধারাকে প্রবাহিত করার কম চেস্টা করে নি! 
ণবভীষণ তো আর্ধদের সঙ্গে সাম্ধস্থাপ:নর কথা বার বার বলেছে। ীবভীষণ লৎকার 
উপকারক, রাবণের উপকার? । িভীষণকে বি*বাসঘা তক, স্বজনদ্রোহণী বললে অন্যায় 
হবে, অধর্ম হবে ! 

লক্ষাণের আরোগ্যলাভের সংবাদে 1বচাঁলত না হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ সারাথকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে রখ চালনা করণত আদেশ করেন । এঁদকে বিভীষণের সঙ্গে পরামর্শ শেষ 
করে রাম যোগ্য বৈরণী রাবণের জন্যই অপেক্ষা করাঁছলেন। বানরসৈন্য যথা রীতি 
দুবরি গাঁতিতে রাক্ষসদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে । ক্ষাঁণক বিশ্রামের পরে যুদ্ধের 
গাঁত এবং তীব্রতা ভীষণভাবে বার্ধত হয়েছে । 

দূর থেকে রথোপাঁবস্ট রামকে দেখে রাবণের মনে এক রাজার্ধর কঙ্পনা জাগে । 
যে ব্যন্ত অক্লেশে বিশাল কোশলরাজ্যের ভূপাঁত হয়ে অশন, ব্যসন ও ভোগে কাল 
আতিবাহিত করতে সক্ষম হতো, সে বিমাতার গাঁহতি ও অসঙ্গত আচরণকে স্বীকার 
করে নিয়ে পিতৃসত্য পাল:নর জন্য এত ক্লেশঃ এত দুঃখ, এত মমষন্ত্রণা সহ্য করলো ! 
এই ব্যাপ্ত তো কর্মীবমহখও নয় । অনেক রাক্ষস বধ করে আর্ধদের প্রাতপাত্ত ও আঁধকার 
শবস্তারে কৈশোর থেকে তৎপর । তবে, এতো এক কর্ম যোগ, ত্যাগ ও ধর্মের এক 
মহান প্রাতমীর্ত ! | 

ঘোর ষুদ্ধ আরম্ভ হয় রাম ও রাবণের মধ্যে । এই দুই শ্রেষ্ঠ বারের,ও-ষে চডডান্তি 
য.দ্ধ এবং জয় ও পরাজক্নে? চরম মীমাংসা যে এইবার হবে, সেই কথা 'িভীষণ, লক্ষণ, 
সু্সীব, হনুমান সকলেই উপলাত্ধ করেন। 
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রাম ষে বাণই ত্যাগ করেন, রাবণ সবই প্রাতৃহত করেন। গদা, মষল? পরি ও 
শরের শব্দে সমুদ্র, আকাশ, বাতাস ক্ষৃত্ধ হলো। অদূরে পর্বত ও উপবন কম্পিত 
হতে লাগলো । সমরাঙ্গনে দুই প্রাঁতপক্ষ সেনার. চক্ষে ও মুখে 1কস্ময় ও উত্তেজনার 
আঁভব্যান্ত--রাম হত হয় ক রাবণ হত হয়। কেউই বীরত্বে কারও অপেক্ষা কোন 
অংশে ন্যন নয়। রর 

সেই মূহূর্তে রাবণ ইন্টদেবীকে স্মরণ করেন। মা জগদম্বে, মহামায়া, আমার 
চোখের ও মনের মায়ার আবরণ ভেদ করো । আমরা রাক্ষস-মায়ায় বাস্তবকে আবৃত 
করি, তাই বাস্তব ও সত্য আমাদের কাছে চিরদিন মিথ্যা থেকে গেছে । পরকে ঝওনা 
করেছি, নিজেরা ব্চিত হয়োছ। মা? এই প্রপণ্চ থেকে আমার হাদয়কে অনাবৃত করো, 
আমাকে মস্ত করো। যে মায়া আমার সামনে থেকে রক্ষকে অন্তরালে রেখে দিয়েছে, 
সেই মায়া ধাঁদ রামের ভাষা সীতা হয়, তবে তাকে অপস:ত করে রামের প্রকৃত স্বরূপাঁটকে 
উপলব্ধি করার সুযোগ দাও । 

মহাশন্তির উপাসক রাবণ অসামান্য পরাকুমের সঙ্গে বুদ্ধ করছেন । রাম 'নার্বকার- 
ভাবে রাবণের সকল কৌশল ও সকল নৈপ-ণ্যকে ব্য" করছেন। রাম চিন্তা করেন, কি 
অসাধারণ ক্ষমতার আঁধিকারণ এই শন্তু ! কি বিরাট মূল্য সে ইতিমধ্যেই প্রদান করেছে 
এই শত্ুত্ব অক্ষ রাখার জন্য । তথাপি রাবণের ভ্রুক্ষেপ নেই, সমান তেজে বুদ্ধ 
করছে, যা পুরষকার ও ক্ষাতেজের চরম 'িনদর্শন। কিন্তু রাবণ তো অসভ্য রাক্ষস, 
ক্ষ্রিয় নয় । না, বিভীষণের জ্যেষ্ঠ রাবণ কখনও অসভ্য রাক্ষস নয়, রাক্ষসের 
নমেকের মধ্যে রাবণ এক মহাবীর, মহাসাধক ! রাবণ ব্রন্থীন্ঠ না হলে এই গভশর 
আত্মপ্রত্য় ও অসীম ধৈষের আঁধকারী হতে পারে না। রামের ক্ষত্িয়ত্ব সার্থক, 
রামের আস্তত্ব সা্থক, রামের আত্মোপলাষ্ধ সার্থক যে রাবণের মতো বৈরার সঙ্গে 
তাকে শান্ত পরাক্ষা করতে হয়েছে । 

ভীষণ রামের নিকটবর্তাঁ হয়ে কণ্ঠে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে বললেন, কক্ষতিয়- 
প্রবর, তুমি তো অক্ষয় শান্তর আধার। তবে তুমি কেন রাবণকে বধ করতে সক্ষম 
হচ্ছ না 1” 

রাবণের প্রাতি বাণ 1নক্ষেপ করতে করতে রাম সপ্রতিভভারে উত্তর দিলেন, 
'রাবণানুজ 'বিভীষণ, আমি যাইই হই, তুমি তো তোমার জ্যেন্ঠকে ভালোভাবেই 
জানো। সেক সাধারণ শত্রু? দেখছো তো, আমি শত চেষ্টাতেও তাকে নিধম 
করতে পারছি না। রাবণ আমাকে নিধন করতে পারবে না, আমি জানি। কিল্তু, 
বলো আঁম তাকে কেমনভাবে বধ করতে পারি ৮ 

অদ্‌রে রাবণ বিভীষণকে রামের সা্ধানে লক্ষ্য করে অন্যমনস্ক হলেন । রাবণের 
চিত্ত বিগাঁলত হলো, 'বিভীষণের প্রাত নিজের অন্যায় আচরণের কথা চিন্তা করে। 
রামানুরাগী বিষ্ুভন্ত বিভীষণ কি রাবণকে কোনদিন ক্ষমা করবে! কিশোর 
তরণীসেনকে ধুদ্ধে আঁনবার্ধ মৃত্যুর মুখে প্রেরণ করার অপরাধ কি কখনও বিভীষণ 
মার্জনা করবে! 

এঁদকে রাবণ রথের উপর প্রতিজ্ঞা ও সংকজ্পের প্রতিমূর্তির মতো অবস্থান 
করছেন। 'িভীষণের চিন্তে অভিমান উদ্বেলত হয়। বদিও দুই ভ্রাতা আজ দুই 
মেরুর প্রান্তে রয়েছেন, তবৃও িবভীষণ জ্যেষ্ঠের মুখের গম্ভীর ভাব দেখে তাঁর মনের 
শোক ও দুঃখের পাঁরমাপ গ্রহণ করতে পারেন। রাবণের মৃখমণ্ডলের দণ্ডের অভিব্যক্তি. 


ধবলিষণ সত্যাদ্শ--১০ ৯৪৫ 


আজ অন্তহি্ত হয়েছে । বিভাীবণ লক্ষ্য করেন রাবণের কানে এক দার্শানক দর্শীপ্তি ও 
স্বর্ণ দ্যৃতি ! 

জ্োষ্ঠের প্রাতি হাদয়ের এই দূর্িবার আকর্ষণকে আতি কঙ্টে আতন্রম করে বিভীষণ 
দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, রাম, এইবার রন্াস্ত্ প্রয়োগ করে রাষণের মমস্হিল বিদ্ধ করো । 
তবেই রাক্ষসাধিপাতর মত্যু হবে।' 

একথা রাবণের কর্ণে প্রবেশ করলো না। রাবণ এখন ভিন্ন জগতে প্রবেশ 
করেছেন । রাবণের হাত ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করছে। কিম্তু রাবণের নয়ন দুটি 
অন্তরের ভাবাবেগে মুদ্রিত হয়েছে । মানসচক্ষে রাবণ দেখছেন রামের মৃখের স্নিশ্ধ হাসি 
ও স্বগাঁয় জ্যোতি। সেই রামের মুখচ্ছবিই হাদয়মূকুরে প্রাতাবাম্বত হয়ে এখন রাবণের 
জ্ঞানী সত্তাটিকে অতিক্রম করে যোগী সত্তাকে গ্রাস করছে । ভান্ত না হলে কি মৃস্তি হয় 2 

রাবণ চক্ষু উদ্মশীলগত করে এক ভাষণ-দর্শন তীক্ষ: অস্ম রামের প্রাত নিক্ষেপ 
করলেন । রাম অনায়াসেই সেই অস্ত খণ্ডন করলেন । তারপরে সেই অভীশীষ্পত শর 
অভিমন্ত্রিত করে এবং রাবণের বিনাশ কামনা কোরে ধনূকে সংযোজন করলেন । রাবণ 
এখন নার্নমেষ নয়নে রামকে নিরীক্ষণ করছেন । রাবণের এই 'নাচ্ক্র় ভাবাট লক্ষ্য 
করে রথের সারাথ 'বাস্মত । কিম্তু রাবণের আগের তিরস্কারের কথা স্মরণ কোরে, 
সায়াথ রথকে অপসত করলেন না। 

রামের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ: শর অপরাহ্ৃশেষের আকাশকে আলোকিত করে নিম্নগামখ 
হলো এবং সম্মুখে রথের উপর উপাবস্ট রাবণের বকে এসে বিদ্ধ হলো । রাবণ নিজের 
জীবনের আ্তম লগ্ন উপস্থিত হয়েছে উপলম্ধি করে করষোড়ে ইচ্টকে স্মরণ করলেন। 
চার দিকে রাক্ষসসৈন্যের হায় হায় রব ক্ষীণভাবে রাবণের শ্রবণে প্রবেশ করলো । বক্ষে 
অসহ্য ষন্তণা রাবণের, কিন্তু হৃদয় মধুরতম অনুভূতির স্পর্শে শান্ত, সমাহিত। 
অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন রাবণ, “শবভীষণ, ভাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো ।" 

আর কিছ উচ্চারণ করার শান্ত রাক্ষসরাজের নেই । সেই বিরাট এবং অবশ দেহ 
ধিম্‌ট সারথীর ষত্ব সত্বেও রথচ্যুত হয়ে যুদ্ধভুমিতে পাঁতিত ছলো। মুমুষ রাবণ 
একবার প্রায়-অন্ধকার আকাশের 'দকে অক্ষম দষ্ট প্রসার করলেন। বক্ষের ক্ষত থেকে 
প্রবলবেগে শোঁণিতস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। 

রাবণের জীবনীশান্ত নিঃশেষিতপ্রায় | জ্যোতিহান চক্ষু দুটি ধারে ধারে মুদ্রত হয়ে 
আসছে । সেই শেষ দঁষ্টতে মহামায়া নয়, শুধু রামের নয়নাভিরাম মুখচ্ছাব । তা 
হলে রামই সত্য, অন্য সবই মিথ্যা ! রাবণের প্রাণবায়ু নির্গত হলো । চক্ষু দুটি 
চিরতরে মাাদ্রুত হলো । 

রাবণের পরাজয়ে ও মত্যুতে রামকে যেন আশাবাদ জীনিয়ে অস্তপ্রার় দিনমণি 
একবার উজ্জল আভায় বিকশিত হলেন । আগতপ্রায় সক্ধ্যার ঘনার়মান আঁধার 
ক্ষণকের জন্য আলোর স্পশে চ্চল হলো ! সমগ্র প্রকৃতি যেন রামের মাহমা ঘোষণার 
বাত্ময় হলো। অদ্‌রে লঙকাপুরীর শীর্ষে রাবণের রন্ত পতাকা যেন সর্ষের শেষ 4 
রাশ্মকে ব্যঙ্গ করতে প্রবৃত্ত হলো । ও 

ও ধা ক ৬ 

. ব্রাবণের পতনের পরে রাক্ষপদের বিকট আর্তনাদে জঞ্কাপূরী রুশ্পিত হল্লো ? 
রাব্গের.পরাজয় ও মত রাক্ষসদের_ীনকট আঁবশ্বাস্য ছিল'। 'কিল্তুআন্ড এই বিনা 
মহরুহের উৎপাটনে রাক্ষসদের মনে বিল্ময়, ভর ও দুঃখ! 


১৪৬ 


বানাদের স্বতঃ্য্তে উল্লাল ও জরধ্ানি ফোলাহল বদরের নাল জলে ষেন এক 
সচ্কেঙময় হিলোঙ্গের ল-ষ্টি করলো । স্বর্গ, মত, পাতাল রাবণের মত্যুতে সাকত, 
ঝ্ম্ভিত। 

রাম রাবণকে বধ করে হর্য ও বিষাদের দোলায় দোলায়িত। এইবার জানকাীর 
উদ্ধার সম্ভব হবে। লক্ষণ রামের পদতলে পাঁতত হয়ে জ্যেচ্ঠের প্রতি সপ্রশংস সম্মান 
ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন । হন্‌মান, সূগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি বানর নায়কগণ এবং জাম্ববান 
রামের পদ বন্দনা করেন । রাবণের মতো দর্ধর্ধ রৈরা যেব্যান্ত পরাজিত করতে 
সক্ষম, না জানি সে কত শান্তশালশী, কত মহ কত বিরাট ! একি কোন মানুষের পক্ষে 
সম্ভব ! 

রাম সকলের সঙ্গে আলিঙ্গনে আব্ধ হয়ে লঙ্কা বিজয়ের আনন্দোৎসবের সূচনা 
করেন। কিন্তু বিভীষণকে এই মূহূর্তে নিকটে না পেয়ে রাম বিস্মত বোধ করলেন। 
রাম লক্ষ্য করলেন যে শোকে মুহ্যমান বিভীষণ রাবণের মৃতদেহের 'নিকট ভূতলে পাঁতিত 
হয়ে তীব্রভাবে রোদন করছেন । 

[বিভীষণের মূখে বিলাপধ্যান অবারিত গাঁততে নির্গত হয়, হে আমার প্রণম্য 
জ্যেষ্ঠ, তোমার মৃত্যু আমার বক্ষে শেলের মতো আঘাত করেছে । তুমি তোমার 
অভাীপ্সিত গাস্ত নিশ্চয়ই লাভ করেছ। কিন্তু, রামের সঙ্গে সাম্ধ করলে, তোমার 
মৃত্ত বিলম্বিত হলেও, বিদ্ঘিত হাতা না। তুমি অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে । এখন 
আম রাণণ মন্দোদরীকে কি বলে সান্ত্বনা দেব! রামের মিত হয়ে থাকলে, তুমি 
লঙ্কেম্বরই থাকতে । তুমি রাক্ষসদের সসংস্কৃত করতে, ধমাঁশ্রয়ী করতে, বেদানুগাম”ী 
করতে । হায়, হয়তো এই কঠিন কর্তব্য আমাকেই পালন করতে হবে। কিন্তু আমি 
তা কোনাদিনই চাই নি। তমি আমার কোন 'হিতকথাতেই কর্ণপাত করো নি। হায়, 
কেন তোমার সুমাঁত হলো না! যাই হোক, তুমি মযাক্ষি পেয়েছ, তুমি ব্রক্মভূত হয়েছ । 
কিন্তু হতভাগ্য আমি, রক্ষার বরে চিরজীবি । আমার কোন ম্যান্ত নেই !, 

রাম ও লক্ষমণ, হনুমান, সগ্নীব, অঙ্গদ প্রভৃতির সমভিব্যাহারে রাবণের মতদেহের 
পাশে এসে উপাস্ছিত হয়ে নিবকি বিশ্যায়ে বিভীষণের বিলাপ শুনাছলেন। রাবণের 
মৃত্যুতে সব শহ্:তার অবসান হয়েছে । 

াবভীষণকে পুনরায় আলিঙ্গন করে রাম মধুর কণ্ঠে বললেন, “লঙকাপাঁত, তুমি 
[চরজশীব হলেও, চিরকাল তুমি মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রমের মধ্যেই অবস্থান করবে। 
তুমিই রাবণের যোগ্য ভ্রাতা এবং লৎ্কার 'সংহাসনের একমাত্র উপযূত্ত উত্তরাধিকারণী । 
তুমি শোক ত্যাগ করো । এসো, আমরা তোমার অভিষেক সম্পন্ন করি । নপাঁতহীন 
লগ্কায়, তোমার রে ন:পাঁতর মুকুট স্থাপন কার ।, 

[িভীষণ রামের কথায় লঞ্জিত বোধ করে অবনত মস্তকে অপেক্ষা করলেন । রামের 
আদেশে লক্ষণ সমুদ্রের বার বিভীষণের শিরে সিঞ্চন করলেন। সমগ্রীব রাবণের 
অস্তকচ্যত মূকুটটি সযত্বে এনে 'বিভীষণের 'শিরে স্থাপন করলেন। 

[িভীষণের আভষেকের সংবাদে রাক্ষসেরা লগ্কাপুরী থেকে সমদ্রসৈকতে এসে 
রামের সম্মুথে উপাস্থত ছলেন। সমবেত বানর ও রাক্ষস এক স্বরে বিভীষণের 
জয়ধ্নি উচ্চারণ করলেন । রাবণের শ্‌নাস্থান রামের নিদেশে বিভীষণ পর্ণ 
করঙেন। দেখে 

বিভীবধণের রাজ্যাভিষেকফ সঙ্ধায হলে রাম বিভাঁবণের হাত দুটি ধরে হয্িনত, দেহ 


১৪৭ 


কণ্ঠে বললেন, রাবণের সুযোগ্যা প্রধানা মহিষী মন্দোদরী পাত প্র সবই হারিয়েছেন । 
তিনি যেমন রুপবতী তেখ্ননই গুণবতী । -এ সবই বন্ধু শীবভীষণ। তোমার কাছেই; 
শোনা । আমার অনুরোধ যে সরমার মতো প্রেমময়ী পত্রী থাকা সত্বেও-তুঁমি 
মন্দোদরীকে প্রধানা মাহষা রূপেই গ্রহণ করো ।? 

রামের অনরোধ আদেশেরই তুলা । িভীষণ মনে মনে পুলাঁকত হন। লৎকায় 
নূতন দায়িত্ব পালনে মন্দোদরশীর মতো বুদ্ধিমতী ও ব্যান্তত্সম্পন্ন নারীর লাহচর্য ও 
পরামশ“ একান্তভাবে আবশ্যক । সরমা ভান্তমতা ও বাধ্য, কন্তু অত্যন্ত সরল ও শান্ত । 

1বভীষণ এই নূতন পারাশ্থীতির জন্য মনে মনে প্রস্তুত হন । স্মত মুখে রামকে 
বলেন, “রাম, লৎকার এ সিংহাসন তোমার । তুমি যতাঁদন ইচ্ছা, ভোগ করো । বৈদেহীকে 
গ্রহণ করো, কিছাদন বিশ্রাম করো, পরে দেশে ফিরে যেও । কিন্তু, তুম তো এখনও 
তোমার প্রিয়তমা ভাষরি খোঁজ করলে না? 

[িভীষণের বম্ধূত্বপূর্ণ ও আন্তারক বচনে তৃপ্ত হয়ে রাম হাস্য সহকারে বললেন, 
“মন্ত্র বিভষণ, আমার প্রথম কর্তব্য রাবণের সংকারের আয়োজন করা । সেই কারণে 
আঁম তোমার আঁভষেক সম্পন্ন করতে এক মূহূর্তও গিবলম্ব কার 'ন। এখন তুমি 
দেশের রাজা । তুমি দেশের প্রথা মতো সাড়ম্বরে এবং সসম্মানে তোমার জ্যেষ্ঠের দেহের 
সংকার করো। এ যেমন জয়ী হিসেবে আমার 'বাঁজতের প্রাত প্রধান কর্তব্য, তৈমনই 
লঙকার বর্তমান আঁধপাঁত হিসেবে শেষ আঁধপাঁতির প্রাতি তোমারও প্রধান কতরব্য। 
এখন হনুমান তোমার অনুমতি নিয়ে লঙকার প্রবেশ করে বৈদেহণীকে এই যুদ্ধ জয়ের 
সংবাদ দেবে এবং তিনি কি বলেন এসে আমাকে জানাবে ।” 

সীতার প্রতি রামের এই আপাতঃ ওদাসীন্যের ভাবে কেউ কেউ দঃখত হলেও, 
রামের যান্তপূর্ণ উীন্তর তাৎপর্য সকলেই উপলাষ্ধ করে রামের প্রশংসায় পঞম,খ হলেন । 
রামের বাক্যের নৌতিকতা এবং বিচক্ষণতা বিভীষণকে আভভূত করে । বিভীষণ প্র- 
শোক 'বিদ্মত হয়ে, তাঁর বিরাট কর্তব্যের কথা চিন্তা করেন। রাবণ রাক্ষসদের শাসন 
করোছিলেন কিন্তু উন্নত করতে সক্ষম হন নি। বিভীষণকে রাক্ষদের রাক্ষসত্ব বর্জন 
করাবার দায়ত্ব গ্রহণ করতে হবে । রামপ্রদত্ত আর্য ধর্ম, সংস্কীতি লৎকায় প্রবার্তত 
করতে হবে। 


হ্যোড়ম্ণ পল্লিচ্ছেছদ 


হনুমান রামের আদেশে বিভীষণের অনৃমাতি নিয়ে লৎকাপ;রীতে প্রবেশ করলেন । 
সেই সময় বিভীষণ সসগ্কোচে রামকে বললেন, “হে লওকা বিজয়, এইবার আমাকে 
অনমাত দাও, আঁম লৎকায় প্রবেশ কার । আঁম আমার ধর্মপত্বী সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করি৷ হায়, না জানি পুহারা সরমা কেমনভাবে দিন যাপন করছে! রাম, 
রাবণের মাহষীদের এবং বিশেষভাবে প্রধানা মাহী মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দেওয়া 
সবগ্ে প্রয়োজন ।' 

উদারচারত্র রাম িবভীষণের কুঁশ্ঠিত ভাব লক্ষ্য করলেন । 'বিভীষণের হাতদুটি 
ধরে অপরাধীর মতো বললেন, 'লঞ্কেন্বর, আমাকে ক্ষমা করো ।- তুমি নিজের কর্তযোর 
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কথা মননে করে আমার কর্তব্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছ । তুমি এখনই তোমার 
পূরীতে ধাও, গিয়ে তোমার সুযোগ্যা সহধার্মনীকে প[তশোক ত্যাগ করে নূতন কর্তব্য 
পালনের জন্য প্রস্তুত হতে বলো। রাণী মন্দোদরী ও দেব সরমাকে আমাদের 
সহানুভূতি ও সম্মান জানাও । লওকার পুরানো আত্মা আজ মর আনন্দে 
অস্তরীক্ষে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। সেই আত্মাই সূসংস্কৃত হয়ে ল্কার নূতন দেহের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠত হবে। রাবণের গৌরবোজ্জ্বল বিলাসনগরণী তোমার শুদ্ধ অন্তঃকরণের 
সংস্পর্শে জ্ঞান; ধর্ম, শিজ্গ, কলা, স্থাপত্যের নব পাঁঠস্থান বলে পাঁরচিত হবে। তুম 
এখনই যাও, বন্ধু । আর গবলম্ব কোরো না।' 

রামের মধুর বচনে উল্লাস্ত হয়ে বানর ও রাক্ষস সাম্মীলত কণ্ঠে 'জয়ঃ মহারাজ 
[বভনীষণের জয়” জয় রঘুকুলাতিল₹ রামচন্দ্রের জয়" বলে চিৎকার করলো । সমুদ্রের 
আঁনলস্রোত, সৈকত ভূমির উপর "দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেই জয়ধৰাীনকে লঙকাপুরণীর মধ্যে 
1নক্ষেপ করে, দূরে পর্তিশনর্ষে প্রাতহত হলো । 

রাবণের প্রানাদে রাণশ মন্দোদরী এবং অশোক বনে সীতা উভয়েই সেই ধানির 
প্রভাবে শিহরিত হলেন । সরমা সীতার পদতলে মাত হলেন । 

[ভীষণ প্রথমেই প্রিয় পত্বী সরমার অন্বেষণে এসে অশোকবনে উপাঁস্থত 
হয়োছিলেন । তাঁর মনে হয়োছল যে এই আনন্দঘন মুহূর্তে সরম। তার সথা সীতার 
নিকটে অবস্থান করবেন। বিভীষণ লক্ষ্য করলেন, হন[মান সীতার পদতলে প্রণত হয়ে 
করযোড়ে তাঁর বন্দনা করছেন । সরমা সংজ্ঞাহীনা। 

[বিভীষণ ধর পদে সীতার সম্মুখে উপাস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন । 
বিভীষণের মাথায় রাজমূকুট শোভা পাচ্ছিল। রাক্ষসরাজ রাবণের রাজমব্কুট 
িভীষণের 'শিরে থাকায়, লঙকার সকলেই বিভীষণের প্রাতি সম্মানে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত |. 

সীতা হাঁতিমধ্যে রাক্ষপীদের সহায়তায় সখী সরমার সংজ্ঞাহীন দেহটি স্যত্ষে ক্রোড়ে 
স্থাপন কোরে, তাঁর শহশ্রুষায় নিষুন্ত হয়ৌছলেন। বিভীষণকে বিনয় ও সম্ভ্রমে 
পাঁরপূর্ণ দেখে সীতা স্মিত মুখে বললেন, “লওকাধিপাঁত, বীর হন.মানের মুখে রাবণের 
পরাজয়ের বাতা আমি পেয়োছ। সেইসঙ্গে আপনার অভিষেকের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত 
প্রীত হয়োছ । সখী সরমা অদূরে জরধর্বান শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরমূহর্তেই 
মূচ্ছিত হয়েছে । আহা, সখী তাঁর একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে যে গভীর বেদনা হৃদয়ে 
অনূভব করোছিলেন, তার সাক্ষী এক আম আঁছ। তথাঁপ তিনি নিজের সুখ ও 
শাস্তর প্রাত লক্ষ্য না রেখেই, আমার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, সব সময়ে আমাকে সান্ত্বনা 
দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন । মহারাজ, আমার স্বামী যেমন লক্কাঁবিজয়ের জন্য 
আপনার নিকট খণণ, তেমনই আমও আমার জীবনের অর্থ ভুলে না যাওয়ার জন্য সখণ 
সরমার নিকট খণণী।' 

বিভীষণ সাঁতাকে বাধা দিয়ে তৎক্ষণাৎ বললেন, “এসব কথা বলে আমাকে লক্জা 
দেবেন নাঃ দেবী । আম রামের অনুরাগী ও ভন্ত। আপনার পাঁতর অলোৌিক ক্ষমতার 
পারচয় লাভ করে আমার জীবন সার্থক হয়েছে । লৎ্কাজয়ের পরে তিনি আমার শিরে 
রাজম.কুট স্থাপন করেছেন । সূতরাং এই রাজা, ধন, সম্পদ সবই আপনাদের । আম 
লঞ্কার অধিবাসীদের আঁতভাবক ও সেবক মান্র।' 

এই কথপোকথনের মধ্যে সরমা চক্ষু উন্মীলন করে? সম্মুখে বভীষণকে দেখে 
ব্রীড়াবনত হয়ে বিভীষণের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন । সরমার শির অবনত, দেহ 


১৪৯ 


কম্পিত, চক্ষ দুটি অশ্রুপরর্ণ ৷ দিভীবণও দীর্ঘাদন পরে প্রির' ভাষাকে দশ'র তারে 
জাধেগে আঙ্ছায। 

উভয়ের এই সং্ফুচিত ভাব লক্ষ্য করে সখতা পরিস্থিতিকে লব করীয় প্রয়াসে মধ 
হাস্য সহকারে বললেন, “সখা সরমা, দেখ তোমার ধর্মপ্রাণ ও মহান পতিদেবতা আজ 
লথেকম্বয়ের বেশ ধয়ে তোমার সম্মুখে উপাচ্থত হয়েছেন । "প্র অপেক্ষা আনন্দের ক্ষণ 
আর কি হতে পারে ! সখ, হনুমান এসে আমাকে আমার পরতিদেবতার - ল্কা বিজয়ের 
কথা জানিয়েছেন। আরও জানিয়েছেন যে তান আমাকে.স্মরণকিতেছেন। আমারও 
এর অপেক্ষা আনন্দের ও সুখের কি হতে পারে ! এখন তুমি পাঁতকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে 
যাও, পাঁতপ্রাণা মন্দোদরাকে সান্ত্বনা দাও, রাবণের অন্য মাহষাঁদের দ:ঃখ লাঘব করতে 
চেষ্টা করো ।' 

বিভষণ এই মহীয়সী নারীর মহান-ভবতার কথা চিন্তা করে চমৎকৃত হন। নিজের 
দঃথকে 'িদ্মৃত হয়েও এবং এখনও পাঁতির সাক্ষাৎ লাভ না করেও এই পাঁতন্রতা রমণী 
পতিবিয়োগবিধূরা অন্য নারীদের দঃখে সংবেদনশশীল ও দয়াদ্রীচত্ত । সেই নারীরা তাঁর 
অপহরণকারী দ:রাতা রাবণের মাঁহষী ! সাতার প্রতি শ্রদ্ধার বিভীষণের হদয় 
অভিভূত হয়। 

সীতাকে পুনরায় স্ম্মান জানিয়ে, বিভীষণ সরমাকে উফ্ণভাবে সম্ভাষণ করলেন, 
“সরমা, তুমি এবং আম চরম মূল্য দিয়েই আজ লগকাকে রাহমুত্ত করেছি । চলো, 
জীনকনন্দিশির আদেশ পালন কার আমরা ।* 

বিভীষণ ও সরমা প্রাসাদের অভিমুখে প্রস্থান করলেন ৷ হনুমান ব্যাকুল নয়নে 
সাীঁতাকে লক্ষ্য করাছলেন। হনুমানের চক্ষে এবং মুখে আনন্দের উম্ভাস। মাতা 
জানকণী এইবার রামচন্দ্র সঙ্গে মিলিত হবেন । রাম সীতার মিলনের দ'শ্যাট দেখবার 
জন্য সকলের মতো ছনুমানও উদগ্রীব হয়ে আছেন। ভন্ত হনূমান রাম ও পাতার 
অধোধ্যায় আভিষেকের পণ্য 'দিনাটর প্রতীক্ষায় আকুঁলত প্রাণে অপেক্ষা করছেন । 

হনুমানের মণ্ধ দৃষ্টি সীতাকে র্বা্মত করে। সাঁতার হৃদয়ের করুণা এবং 
কতজ্ঞতা এঁক্যবদ্ধ হয়ে হনুমানের প্রতি ধাবিত হয় । 

চার-হাসিনী জনকনাঁম্দনী তাঁর দয়ার্দ্দ দৃষ্টিতে হনুমানের প্রতি অন্তরের সকল 
স্নেহ ও মমতা উজাড় করে '্নিপ্ধ কণ্ঠে বললেন, “পবননশ্দন, তুমি আমার হৃদয়ের প্রীতি 
ও শ-ভেচ্ছা গ্রহণ করো। তোমার খণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না! 
তুমি আমার সন্তানতুল্য । তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। অযোধ্যা গিয়ে 
আমি তোমাকে সাধ্য মতো পুরস্কৃত করবো ।” 

সীতার আন্তরকতাপ" প্রশান্ততে বিগালত হয়ে হন:মান ভাঁন্ত গদগদ কণ্ঠে বললেন, 
“মাতা জানকণ পাপিন্ঠ রাবণকে বধ করে যে তোমার উদ্ধার সাঁধত হয়েছে; এইই 
আমার জীবনের চরম পুরস্কার । এখন বলো, দেবপ্রতিম প্রভু রামচন্দ্রকে আমি গিয়ে 
কি বলবো? 

হনুমানের বচনে তত হয়ে সজল নেত্লে সীতা বললেন, হনুমান, তুমি এখনই তোমার 
প্রভুকে বলো যে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যাকুল হয়োছি। আর কাল- 
বিলম্ব না করে আম তাঁর সম্মুখে উপা্িত হতে আকাঙ্ক্ষা করি ।; 

অকস্মাৎ সীতার আননে বিষাদের ছায়া । সাঁতার বিষ ভাবা বিচক্ষণ হলমোনের 
তঁক্ষঃ দৃষ্টিকে আতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। 


১৫০ 


বিছকণ নিবকি খাকার পরে হনুমান বললেন, 'সাতা জানকাী, আদি এেধদাই 
গিয়ে প্রতুকে তোমার মনোবাসনা নিবেদন করাছ। আনঞলী দেখ বারণ বার 
আঁচরেই তোমার মনস্কামনা পনর্ণ হবে।' 

এই কথা উচ্চারণ ফোরে, হনুমান এক লক্ষে প্রাচীরের ধ্ আরোহণ করলেম। 
তারপরে লঞ্কার তোরণের পথে অদশ্য হলেন । সীতা পলকহুণীন নেবে হনুমানের 
গতিপর্থাট অনুসরণ করাছলেন । আকস্মিকভাবে সীতার বক্ষ থেকে এক দর্ঘম্কাম 


অপন্ত হলো । 
ক ক গং রং সি 


সীতা কি তারি আসম পরখক্ষার কথা মানস চক্ষে দেখতে পেয়োছলেন 2 অধবা 

সীতার মনে এক অনাগত লাঞ্ছনার পূর্ববোধ জাগরিত হয়েছিল ! 

রী আজ্ঘায় বিভীষণ অত্যন্ত বিনীতভাবে সীতাকে বললেন, “দেবী, আপনার 
পাত কেমন তাদেশ করেছেন, তেমনভাবেই আপনার পাঁতির সম্মুখে উপাচ্ছত হওয়া 
কর্তব্য ।' স্নানান্তে নতুন বসন পাঁরধান করুন, তারপরে শিবিকায় আরোহণ করে সমপ্্- 
সৈকতে, চলন ।? 

ব্রণ এতক্ষণে উপলাঁষ্ধ করলেন ষে কেন সীতা তাঁকে আগে বলোছিলেন, 
রাক্ষলরাজ, আমি স্নান না করেই পাঁতর দর্শন চাই ।, 

সীতা প্লান মূখে আদেশ পালন করলেন । তাঁর বক্ষে হর্ষ ও বিষাদের সংমশ্রণ। 
তাঁর অধর চিত্ত স্বামীর মুখাঁট দেখার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু রামের এই 'নির্দেশ কেন! 
রাম কি তাঁর দেহকে কলুধিত কল্পনা করে এই বিধান দিয়েছেন 2 আশ্চর্য ! সুরে 
পতিপ্রেমের কি কঠিন প্রতিদান! তবে রাম এত কষ্ট ও শ্রম স্বাকার করে 
অভিয়ান' পরিচালনা করলেন কেন ! রাবণকে তবে বধ করলেন কেন ? 

[বিকার আরোহণে সীতা গাঁলত শব সমাকীণ ও রুধিরান্ত রণক্ষেত্র আঁতক্রম কোরে 
সমন্্রবেলার়' ক্লুবণের প্রজ্জবালত চিতায় পাশে এসে উপনীত হলেন । হৃদয়ে এক অপর্ব 
কিন্ময়, ভর্খাক্ও চাগ্ল্যের সমাবেশ । 

1কল্তু রাক্ষদ ও বানরদের কোলাহল, নায়কদের ওৎসক্য, লক্ষণের প্রতীক্ষা 
কিছুতেই ষেন রাম বিচাঁলত নন। রামের আননে উত্তেজনার চিন্ধমান্তও নেই । 

হনুমান রামের সম্মুখে অগ্রসর হয়ে করযোড়ে বললেন, প্রভু, মাতা জানকী গভীর 
উৎকণ্ঠা আপনার জন্য শিবিকায় অপেক্ষা করছেন। আপনি সত্তর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাং 
করংন।' 

রাম হন:মানকে এক মধুর হাস্যে আপ্যায়িত করলেন । তিনি অদ্‌রে স্থাপিত 
শাবিকার প্রাত দ-ম্টপাত করে এক গভাঁর চিন্তায় মগ্ন হলেন । 

রামকে নিব্কি এবং অচল লক্ষ্য করে বিভীষণ বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহজ সে 
বললেন, “রাম, তোমার বৈদেহীর সঙ্গে নিভৃতেই মিলিত হওয়া উচিত। মিল্লবর, 
তুমি আর বিলম্ব কোরো না। আমি বৈদেহীর চক্ষে এবং মুখে যে করুণ প্রত্যাশার 
ভাব প্রত্যক্ষ করোছি, তায থেকে আমার মনে হয়েছে ষে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য 
তাঁর ছয় অত্যন্ত ব্যাকুল। তুমি কেন লঞ্কাপুরণতে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে নিভৃতে 
সাক্ষাৎ করলে না, আমি বুঝতে পারছি না!" 

রাম চ্মিত মুখে বললেন, 'রাক্ষসয়াজ, আমি ক্ষান্রয় হিসেবে আমার বর্তব্য পালন 
করেছি। আঁম তোমাদের সকলের সহায়তায় আমার বংশের কলঙ্ক মোচন কয়োছি। 


১৫১ 


আম রাবণকে তার পাপপকাজের- জন্য সমৃচিত দণ্ড 'দিরোছ । শুধু বৈদেহণীকে 
উদ্ধার করাই আমার মুখ্য কর্তব্য ছিল না। তাই, আঁম এখন চিন্তা করাছ যে তাঁকে 
ঠিক কি ভাবে গ্রহণ করবো ।” 

হনুমান, সংগ্রীব অঙ্গদ প্রতি বানর বীরগণ এবং লৎ্কাধিপাঁত বিভীষণ, রামের এই 
খাজ; মনোভাবে এবং সাঁতার প্রাতি অবহেলায় 'বাস্মত বোধ করেন । এক তীব্র দুঃখ 
এবং সাঁতার প্রতি সহান.ভূতি তাঁদের হৃদয়কে আঁধকার করে। সীতার প্রাত সহমার্মতায় 
হনুমান ও 'বভীষণের "চত্ত বগাঁলত হয় । 

রামের এই আচরণ লক্ষণের হৃদয়েও বিস্ময়ের সঞ্চার করে । এই মুহূর্তে রামকে 
অত্যন্ত দুজ্দেয় বলে মনে হয়, লক্ষণের | তু তথাপি লক্ষণ জানকীর অনুকূলে 
একট কথাও উচ্চারণ করতে সক্ষম হন না। 

উপাঁস্থছত সকলের বিম্‌ঢ ভাব লক্ষ্য কোরে, রাম শান্ত কণ্ঠে িভগষণের উদ্দেশে 
বললেন, 'লত্কেনবর বিভীষণ, তুমি সীতাকে শাবকা থেকে পদরুজে এইখানে নিয়ে, 
এসো। 'তাঁন সর্বসমক্ষে উপস্থিত হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন । তাঁর সতীত্বের 
প্রমাণ দিন। তান অনেকাঁদন রাবণের আশ্রয়ে ছিলেন, সুতরাং সাধারণ মানুষ তাঁর 
চাঁরন্র সম্বন্ধে সান্দহান হতেই পারে ।' 

রামের কঠোর মন্তব্য উপাস্থত সকলের মনেই আঘাত করে । কেমন করে বিভীষণ 
সীতাকে এমন কথা জানাবেন। অথচ এর কোন িকজ্প নেই । রামের মনোভাব 
অনমনীয় বলেই প্রতীয়মান হয় । 

সীতা নত মুখে এবং বিষগ্লভাবে রামের সম্ম£খে এসে উপাস্ছত হলেন । রাম লক্ষ্য 
করলেন সীতার মখমণ্ডলে বিক্ষোভ ও অপমানবোধের চিহ্ছ। 

রাম সীতাকে সম্ভাষণ করার আগেই সীতা উত্তৌজত ভাবে বললেন, “আপনার 
আদেশ আম শুনৌছি। কোন র্ঁচজ্ঞানসম্পন্ন ও সভ্য ব্যান্ত তার পাঁতব্রতা স্ত্রীকে 
এমন লাঞ্ছনা করে না। আপাঁন আগে কেন আমাকে জানান ?ন ষে আমাকে আপনি 
বর্জন করবেন ? আম 1বনা দোষে শত্রুর কবালত হয়োছিলাম । সে আমার গান্র স্পর্শ 
করেছিল, কম্তু আমার দেহ কলষত হয় নি। রাবণ আমার মনকেও আঁধকার করতে 
পারে নি। আপনাকেই আঁম মন ও প্রাণ সবই সমর্পণ করেছিলাম । এতাঁদন পরেও 
যখন আপনি আমার মনের কথা বুঝলেন না, তখন সেটা আমার দ.ভাগ্য ব্যতীত আর 
কি ভাবতে পার! হায়, কেন আমার জন্ম হয়েছিল আর কেনই বা আমি আপনার 
পত্বী হয়েছিলাম !” 

রাম ক্রদ্দনরতা সীতার মনের অবস্থা উপলাষ্ধ করেও ?নজ সংকজ্পে অনড় ও অটল। 
হনুমান এক দর্ঘ*বাস ত্যাগ করে মিনতির ভঙ্গীতে রামের মুখের প্রতি করুণভাবে 
দস্টিপাত করলেন । লক্ষণের মুখে ক্ষোভের স্বাক্ষর । পুজনীর় জ্যেষ্ঠের এই কঠিন 
দ-ষ্টভঙ্গীকে মনে মনে সমর্থন করতে সক্ষম হলেন না লক্ষমণ । 

রাম স্পল্টই সীতাকে বললেন, “এই ষুণ্ধের উদ্যম আম শুধু তোমার জন্যই কার 
নি। আঁম এই কাজ করোছ নিজের বিবেককে মনন্ত রাখতে, অপবাদ খণ্ডন করতে 
এবং আমার বিখ্যাত বংশের কলঙ্ক দূর করতে । তোমাকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। কারণ, তোমার দেহ রাবণের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে । তোমার প্রাত 
আমার আসান্তও নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো । ভাষণ, ণ্কি 

ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রপ্প বাকে হোক, পতিরপে গ্রহণ করতে পারো” - 


১৫ 


' থামল, থামুন, আর নিজেকে অত্যন্ত হীন বলে প্রাতপন্ন করবেন না।” আপুনি 
মহাবীর, মহাধার্মিক। কিন্তু, আপাঁন আপনার 'প্রয়তমা ভাষাকে দ-ব্ত্তের হাত থেকে 
রক্ষা করতে পারেন নি। তাই নিতান্ত অক্ষম ও মের মতো অপহরণের সমস্ত গ্রানি 
তার স্কম্ধে চাঁপয়ে দিচ্ছেন ।, 

রাম নিবকি বিস্ময়ে সীতার আভিমান ও রোষে উদ্দীপ্ত আননাট নিরপক্ষণ করে 
প্রস্তরবং অবস্থান করছেন। সকলে গভীর উৎকণ্ঠায় একবার রাম ও একবার সীতার 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন । 

সকলকেই িস্তত্ধ ও বিম্‌ঢ্ করে সীতা অশ্রুর-দ্ধ কণ্ঠে বললেন, “আমার নারণত্বের 
প্রাত এই অপমান কখনই সহ্য করবো না। দেবর লক্ষণ, তুমি চিতা প্রজালত করো । 
আম আগ্নতে প্রাণ বিসর্জন দেবো ।” 

সমূদ্রতীরের বারুস্তরোত যেন ক্ষণকালের জন্য স্তীমত হলো । চিতা প্রস্তুত হলে, 
সীতা দেবতা ও ব্রাঙ্মণকে প্রণাম করে এবং রামকে প্রদক্ষিণ করে যন্ত করে বললেন, 
যদ আমার হৃদয় চিরকাল পাঁতির অনুগামী থাকে, যাঁদ আ'ম স্বামশর প্রাতি একনিষ্ঠ 
হই, তবে হে আঁগ্রদেব, আপাঁন আমাকে রক্ষা করুন ।” 

সীতার তশ্তকাণ্চন বর্ঁ মহার্ঘ বস্ত্র ও ভূষণে সাত্জত দেহ ক্ষণকালের জন্য 
প্রজ্বালত হৃতাণনের গহ্বরে বিলীন হলো । রাক্ষস, বানর সমস্বরে হাহাকার করে 
আকাশ ও বাতাস বিদীর্ণ করলো । লগ্কাপুরীর রমণশীগণ, যার মধো রাণশ মন্দোদরী 
এবং সরমাও উপস্থিত ছিলেন, ভয়ে এবং আর্ত স্বরে চিৎকার করে রোদন করতে লাগলেন ৷ 
রাম, হয়তো মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে এক দৃষ্টিতে সীতাকে লক্ষ্য করতে 
লাগলেন । অজ্পক্ষণের মধ্যে চিতা থেকে ধম নির্গত হয়ে লগ্কার আকাশকে আচ্ছন্ন 
বরলো। 

সকলো বস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলেন যে জহলন্ত হতাশনকে বিদীর্ণ করে বালাকের 
মতো উত্জ্ল মূর্তিমান এক পুরুষ অগ্নন ও অক্ষতদেহ সাঁতাকে রামের হাতে সমর্পণ 
করে বললেন, “রাম, এই তোমার ধমপত্রী বৈদেহী। রাবণের গৃহে বহু প্রলোভন জয় 
করেও 1তাঁন তাঁর হৃদয় তোমাতেই 'নাবস্ট রেখোঁছলেন ৷ সাঁতা বাক্য, মন, বাঁধি বা 
চক্ষুর দ্বারা কখনও সৎ পথ থেকে ভ্ষ্ট হন নি। সুতরাং অপাপাঁবদ্ধা এবং শুদ্ধ- 
স্বভাবা মোঁথলীকে তুমি বিনা সঞ্কোচে গ্রহণ করো ।' 

রাম দ"হাতে সীতাকে ধারণ করে গভীর আসীন্ততে তাঁর নিষ্পাপ মুখের প্রাত 
লক্ষ্য করলেন । সীতা দেখলেন রামের নয়নে অশ্রুধারা। সীঁতাও সর্বসমক্ষে রামকে 
আলিঙ্গন করে, আবেগ দমন করতে সচেষ্ট হলেন। কিম্তু আচিরেই সাতার বাহ্যজ্ঞান 
লুপ্ত হলো। সীতা মূছিতা হয়ে রামের পদতলে পতিত হলেন। 

রাম গভীর প্রশীতি এবং সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে সীতার সুকুমার দেহলতাঁটকে 
যত্ব সহকারে উত্তোলন করলেন । সরমা এবং মন্দোদরী উভয়েই অগ্রসর হয়ে সীতার 
দেহটি ধারণ করে তাঁর শশ্ঞরষায় প্রবৃত্ত হলেন। 

অতঃপর রাম উপাঁস্থত সকলের প্রীত আনম্দিত চিত্তে ও শান্ত কণ্ঠে বললেন, “আমি 
জানি সীতা রাবণের গৃহে বাস করলেও, তাঁর হৃদয় আমাতেই নিবন্ধ ছিল। কি্তু 
লোকের মনে সন্দেহ নিরসনের জন্য আমাকে সীতার বিশৃম্ধতার উপর জোর 'দিতে 
হয়েছিল । তা না হলে লোকে আমাকে মূর্খ অথবা কামুক বলে মনে করতো । রাধণ+- 
না দেহে না মনে, কোন ভাবেই সীতাকে' আয়ত্ব ও কলুষিত করতে পারে নি। লুতগাই 
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মানুষ যেমন নিজের কীর্তিকে ভ্যাগ করতে পারে না, তেমনই আমিও মৌথিলীকে ত)াগ 
করতে পার না।' 

রামের উদার ও অকপট স্বীকারোক্তি সমবেত জনতা মুখ্ধ ও 1বগালতচিভ। 
সকলের নেত্রেই অশ্রুর বন্যা । বিভীষণ অগ্রসর হয়ে রামের কণ্ঠে এক সূগাঁন্ধ পষ্প- 
মাল্য অপ্ণ করলেন । অতঃপর নতজানু হয়ে করযোড়ে রামের প্রতি হৃদয়ের সকল 
ভাত, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উজাড় করে দিলেন। 

রাম বিভীষণকে গভশর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন । বিভাষণ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 
“আজ মৌথলীর আগ্নশদ্ধ হলো এবং তার থেকে প্রমাণিত হলো যে তাঁন রামের 
স্ুষোগা সহধার্মনী এবং রামের মতোই অপার্থিব শান্তর আঁধকারিণণ। এই আঁগ্ম 
লঞ্কার সকল আঁধবাসীর চিত্তের মালিন্য ও গ্রানকে দগ্ধ করেছে এবং সমস্ত লঙ্ষকা- 
পূরীকে রাম ও সীতার অন:গামী করেছে । আজ আমাদের রাক্ষসদের হৃদয়ের কাম, 
ক্রোধ, দম্ভ চিরতরে আঁগ্ঘতে বিসাঁজত হয়েছে । আজ জানকণীর আগ্মি পরীক্ষার মধ্যে 
নন লঞকার জঙ্ম হয়েছে । 

বানর ও রাক্ষস সমবেত কণ্ঠে 'জিয় রামসীতার জর” বলে জয়ধবাঁন প্রদান করলো । 
সীতা সংজ্ঞা লাভ করে ধীর পদে রামের সম্ম:খে উপ্াাস্থৃত হয়ে রামকে ভত্তিনক্স চিত্তে 
প্রণাম করলেন। রাম ও সীতা উভয়েরই বদনে এক স্বগী় হাস্যের দীশ্তি। এই 
মহামিলনের দৃশ্যে কারোর চক্ষুই শুক্ক নয় । 

দী ক ক ক 

এই বারে চৌদ্দ বংসর বনবাস অন্তে রামের অষোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পালা । রাম 
সমূদ্রতীরের শাবরেই রাত্রি বাপন করেন। লক্কাধিপাঁতি বিভীষণের মনের বাসনা 
পণহয় না। রাম আর একদিনও লঙ্কায় অবস্থান করতে ইচ্ছুক নন। 

কারণ স্বরূপ রাম বলেন, রাক্ষসরাজ, অযোধ্যায় আমার বৃদ্ধা মাতা কৌশল্যা, 
মাভা কৈকেয়ণ ও সমিত্রা, ভরত; শত্রু ও পুরবাসীরা আমাদের ফিরে পাবার 
জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তাদের প্রতীক্ষাকে, তাদের প্রত্যাশাকে আম অগ্রাহা 
করচত্র পারি না। আম ষাতে সত্বর দেশে ফিরতে পার, তুমি তার ব্যবস্থা 
করে দাও । 

রাক্ষসরাজ িভীষণ ক্ষুপ্ন মনে বললেন, হে কোশলরাজ, অযোধ্যায় পেশছাতে 
তোমার একদিনও বিলম্ব হবে না। রাবণের পুষ্পক রথ তোমাকে অকুপক্ষণের মধ্োই 
সেখানে দিয়ে যাবে । কিন্তু, আমি আশা করেছিলাম ষে আমাদের ক্বর্ণলংকার তুম 
কিছুদিন বাস করবে। আমরা রাক্ষসেরা প্রাণভরে তোমাদের সেবা ও বন্ধ করে, 
আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো এবং তোমার কাছ থেকে অমূল্য উপদেশসমূহ সংগ্রহ 
করবো । কিন্তু, তুমি তো লক্কায় প্রবেশ না করেই দেশে ফিরে যেতে চাইছো ! এ 
আমাদের দ-ভাঁগ্য ছাড়া আর কি মনে করবো ।' 

বিভীষণ এক দীর্ঘ*বাস মোচন করলেন । তাঁর ভন্ত হৃদয়ের দুঃখ এবং ক্ষোভ 
উদ্বোলত হয়ে উঠলো । তাঁর দু নয়নে অশ্রুধারা । বিভীষণের সঙ্গে রাণী মন্দোদরা 
এবং সরমাও অশ্র-পাত করলেন । 

রাম বিভীষণকে পূনরায় আলিঙ্গন কোরে বম্ধ্যত্বপূণ“ কণ্ঠে বললেন, “সখা 1[বভীষণ, 
তোম্দের এই কনকলৎকায় যেতে আমার মন চাইছে না। জননী এবং জন্মভুমি? গ্বর্গ 
ইথকেও মহান। তারাই এখন আমাকে আকর্ষণ করছে। ভ্রাতঃ এখন বিদায় দাও । 


১৫৪ 


তোমায় হতো বন্ধ; ও হিতকামী গ্ব অঙ্পই আছে। বিভীষণ, তৃঁি জানান, 
ধমপরারণ এবং বিচক্ষণ । তুমি লঙ্কার যোগ্য আঁধপাত । 

বভীবণ রামের পদতলে পাঁতত হয়ে অশ্রুরুদ্থ কণ্ঠে বললেন, “হে ফেক 
মহাবীর, তোমার সামিধ্য লাভ করে শুধু আমিই নয়, সমগ্র রাক্ষসকুল এবং লৎকা ধন্য 
হয়েছে । লগকার মহান আঁধপাঁত রাবণ তোমার হাতে নিহত হয়ে জব প্রব-স্তি থেকে 
মান্তর আন্বাদ লাভ করতে আকাচ্ষা কয়োছিলেন। রাবণের ব্যান্তগত আকাক্ষা পূর্ণ 
হয়েছে । রাক্ষসদের হাদয় কামনার হলাহল থেকে মুন্ত হয়েছে। এখন আর্য ধর্ম ও 
সংস্কাতর প্রবর্তনে লঞ্কা ধন্য হবে। আর শুধু লঙ্কাদ্বীপই নয়, সমস্ত দাক্ষণাতী 
কালক্রমে কীষতে সম-ম্ধ হবে। ধরণপর বকে নিত্য নূতন ফসলের সম্ভার প্রাণী জগতে 
এক 'বিরাট অগ্রগাঁতর সূচনা করবে। ভেবোছলাম, তোমাদের মতো এক আদর্শ 
দত্পতীকে এবং বন্ধু লক্ষণের মতো এক আদশ" ভ্রাতা ও বীযকে কিছাাদন সেবা করার 
সুযোগ পাবো । কম্তু, তা আর হলো না! এখন বলো, কি করলে তোমরা 
সন্তুষ্ট হবে ।? 

রাম রিভীষণকে পুনরায় বক্ষে ধারণ করে বললেন, “বষ্ধু বিভীষণ, লঙ্কার 
এনবষের সীমা নেই । তুমি এই বানরদের উপধূক্তভাবে পুরস্কৃত করো । তারা যেভাবে 
আমাদের কাজ সম্পন্ন করেছে, তাদের কাছে আমরা চিরখণশ থাকবো । দেশে ফেরার 
আগে তাদের হাস্যোজ্জবল মৃখগুলি দেখে খুশী মনে তাদের কাছে বিদায় নিতে 
ইচ্ছা কাঁর। 

রামের হৃদ্যতাপূর্ঁ উদার বচনে সকলেই আভিভুত ও প্রীত। হনুমান, সুগ্রীব, 
অঙ্গদ প্রভীতির আঁখি অশ্রুসিন্ত । 

এই সময়ে মধুর স্বরে জানকী বললেন, 'আর্ধপূত্র, আপনার বক্ধু লূগ্নণীবঃ 
1ক্কিম্ধ্যার ষৃবরাজ অঙ্গদ; আমার সন্তান তুল্য হনুমান--এ*দের আমাদের সঙ্গে 
অযোধ্যায় নিয়ে চলন । আপনার রাজ্যাঁভষেক দেখে এ*রা যে যার দেশে ফিরবেন । 
আর আম রাক্ষপরাজ বিভনীষণ, সাঁখ সরমা ও রাণী মন্দোদরীকে নিমন্ঘ্রণ জানিয়ে 
যাচ্ছি। তাঁরা ষেন অচিরেই আমাদের সঙ্গে অযোধ্যায় মিলিত হয়ে অভিষেকের উৎসবে 
যোগদান করেন । 

রাম সহ্দয়তার সঙ্গে বললেন, ণনশ্চয় ৷ বৈদেহাী, তুমি ধা বলেছ তা অবশ্যই হবে। 
আর লণ্েন্বর বিভীষণ নিশ্চয়ই তোমার এবং আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে অযোধ্যায় 
যাবার 1নমন্ত্রণ রক্ষা করবেন। তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রাতই আমি কামনা কার ।' 

সুগ্রীব, হনুমান এবং অঙ্গদ সীতা ও রামের ভীস্ততে কৃতার্থ বোধ করে উভয়ের প্রাতি 
কৃতজ্ঞতাপূ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। 

িভীষণ করজোড়ে বললেন, “হে উদারচরিত্র রামচন্দ্র, আমি তোমার আদেশ মতো 
এখনই বানরদের পুরস্কৃত করাঁছ ৷ জনকনাম্দিনী সীতার অযোধ্যায় যাবার জন্য আস্তারক 
অনুরোধ আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে সপশ করেছে । পূ্পক রথ তোমাদের অযোধ্যায় 
পেশছে লৎ্কায় ফিরে এলে, আমরা অযোধ্যার যাত্রা করবো । আঁভষেকের উৎসবে 
যোগদান করে সেই বিরাট আনম্দযজ্ঞের অংশীদার হবো, এবং গুরুজনদের প্রণাম 
জানিয়ে আসবো । তোমার মহানুভব ভ্রাতা ভরতের সঙ্গে পারচিত হবার সৌভাগ্য লাভ 
করবো । 

মন্দোদরী এবং সরমা উভয়েই ইঙ্গিতে বিভীষণকে সমর্থন জানালেন । 


সখ ৮৫ 


; “তারপরে . সেই বিদায়ের ক্ষণ উপাচ্ছিত হলো । বিভাষণ -অশ্র-পর্ণ নয়নে চিত্ত , 
করেন যে রাবণের স্বংশে নিধনে লগ্কার' প্রাচীন নিমেকিটি “ছম্র ভিন্ন হয়েছিল ।' 
রাক্ষসেরা নূতনভাবে নিঃবাস নিতে আরম্ভ করেছিল । এক নতন জীবনস্রোত থেকে 
নূতন, জীবন আহরণ করার ব্রতে তারা এই একদিনের মধ্যেই দীক্ষিত হয়েছিল । 

বিভীষণের হৃদয়ে আক্ষেপের সীমা নেই যে, এই বিপুল পাঁরবর্তনের যে উৎস» 
সেই রামই.লগ্কার মৃত্তিকা থেকে বিদায় নিচ্ছেন। . রামের মনে এই বি“বাস যে লৎকার 
বর্তমান প্রাণপুরূষ 'িভীষণ, রামের মন্বেই দীক্ষিত। রামের মনে সন্দেহ নেই যে 
লগ্কার সকলেই বিভীষণের আদর্শকেই অনুসরণ করবে । 

এই দই নায়কেরই স্থির ধারণা যে সীতার আগ্রপরাীক্ষা লগ্কাবাসীর হৃদয়ে এক 
চিরস্থায়ী দাগ কেটেছে । এদের হৃদয়ের রত্র-সংহাসনে রাম ও সীতা চিরাঁদনই বাস 
করবেন । রাম নিশ্চিত ষে রামভন্ত বিভবীষণই পাঁরবর্তিত পরিস্থিতিতে রাবণের সুযোগ্য 
উত্তরসাধক যার মধ্যে শোর, বীষণ জ্ঞান, ভন্তি ও ত্যাগ 'াবড়ভাবে সমন্বিত হয়েছে । 

সা মং নং ১ 

., রাম, সাঁতা, লক্ষণ, সংগ্রীব, অঙ্গদঃ হনুমান পুষ্পক রথে আরোহণ করলে সকলের 
মিলিত জয়ধবাঁনতে সমদদ্রসৈকত মুখাঁরত হলো । সমুদ্রের গর্জন যেন আকস্মিকভাবে 
বার্ধত হলো । বায়ংর বেগ তীব্রতর হলো। অশান্ত প্রকীতি ষেন বিভীষণের মতোই 
রামের লৎকা ত্যাগে বিক্ষুষ্ধ। 

পৃষ্পক রথ সমহদ্রের অভিমহখে উত্তরের আকাশে উত্ডীন। বভীষণ, মল্দোদরণ, 
সরমা অশ্রুসিত্ত নয়নে উর্ধে লক্ষ্য করছেন । আরোহীরা আর দৃশ্যমান হচ্ছে না। 
নিমেষের মধ্যে পঞ্পক রথ দৃষ্টির অন্তরালে অদশ্য হলো। যেন পেয়েও হারাবার 
শোকে বিভীষণের মুখমণ্ডল বিষন্ন । রাক্ষসেরা চিৎকার করলো, জয় রামসীতার জয়” 
জয় লঞ্েন্বর বিভীষণের জয় ।' 
।, অদূরে তিকুটশীর্ষে কনকলৎকা দিনের আলোকে চির-ভাস্বর । 


